নির্ঘণ্ট পত্র। 
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বিবোধন। 


কি কারণে বলিতে পারি না, অনেকেরই শচীনন্দন প্র্ীচৈতন্য দেবের 
উপদিষ্ট মত জানিতে বাসনা জন্মিয়াছে। শ্ত্ীচৈতন্য চরিতানুতে গাহার সমস্ত 
শিক্ষই পাংয়া যায়, কিন্তু এ গ্রন্থ সকলের পক্ষে বোধ্য নয়। অতএব আমরা 
সরল গদ্যে বঙ্গভাষায় মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাই সংক্ষেপে ন'গ্রহ করিলাম। 
অধিকন্ত তিনি ভক্তির সহিত নৈতিক ধর্মের যে গুঢ় দ্বন্ধ আছে, তদ্বিষয় যে 
সকল কথা আভাসে শিক্ষা! দিয়াছিলেন, তাহ! কিছু স্পট করিয়া লেখা গেল । 
তাহার প্রকাশিত রসতন্ত্র যে পরিমাণে সাধারণের জ্ঞাতব্য তাহাই লিখিত হইল। 
তন্মধ্যে যে সমুদায় ব্যাপার শ্রীপ্তরু চরণ হইতে জ্ঞাত হওয়। কর্তব্য তাহা এই 
গ্রন্থে পাঁওয়| যাইবে না। 

মহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই । তাহার অত্যন্ত কুগা পাত্র 
রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘু নাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, স্বরূপ দামোদর, 
রায় রামানন্দ, কবিকর্ণপুর, বলদেববিদ্যাভূষণ ও বিশ্ব নাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি 
আচার্য্য গণ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এ সমস্ত গ্রন্থ হইতে মহাপ্রভুর 
উপদেশ সকল সংগ্রহ করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই মহাপ্রভুর 
আদেশ মতে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাকে গ্রন্থ শ্রবণ করাইয়াছিলেন । অতএব 
যে সকল মত এ সকল মহাত্মা গণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই সকলই মহাপ্রভুর 
সম্মত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নিয় লিখিত গ্রন্থ সমুহ হইতে এই 
গ্রন্থের বিচার সমস্ত সংগৃহীত হইয়াছে। 


১। শ্রীঙ্জীব গোস্বামী রচিত ষট. সন্দভ । 

২ | শ্রীজীব গোস্বামী রচিত সর্বরমন্বাদিনী । 

ও। শ্রূপ গোস্বামী রচিত ভক্তিরসামৃত সিন্ধু । 

৪। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত উজ্জল নীলমণি: 

৫। ভ্রীসনাতন গোস্বামী রচিত বৃহতাগবতামত। 

৬। শ্ীরূপ গোস্বামী রচিত লঘু ভাগবতামূত। 

11 শ্রীসনাতন গোস্বামী রচিত হরি ভক্তি বিলাস । 


(de) 


৮। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত বেদান্ত স্ত্রভাষ্য। 

৯ ৷ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত বেদাস্ত স্যমস্তক। 
১০.। শ্রীবলদেব বিদ্যাতৃষণ রচিত প্রমেয় রত্নাবলী । 
১১। শ্রীবিশ্বনাথ চক্ৰব্ভী রচিত ভাগবত টাক] 
১২। জীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী রচিত প্রীতগবদগীতার টীকা 
১৩। শ্ীকবি কর্ণপুর রচিত চৈতন্য চন্্রোদয় নাটক। 
১৪ । শ্ীকবি কর্ণপুর রচিত কৌস্তভালঙ্কার ৷ 
১৫। শ্রীকুষ্পাস কবিরাজ রচিত চৈতন্য চরিতামূত। 


প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ ও সেই সেই গ্রন্থের টাকা ও তদনুযায়ী নান! বিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


পুস্তক । 
এই গ্রন্থের দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে । তাহাতে কেহ 


কেহ মনে করিতে পারেন, যে মহাপ্রভু শাঁমান্য বর্ণাশ্রম ধর্ কোন স্থলেই 


শিক্ষা দেন নাই ৷ ইহাতে আঁমাদের বক্তব্য এই যে প্রভুর জীবনটী সম্পূর্ণ রূপে 
বণাশ্রম ধৰ্ম্ম শিক্ষা দেয়। মহাপ্রভু শ্বীয় লীলামৃত ও শিক্ষামূত দ্বার] তাপিত 
জীব সকলকে সম্যক পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। আদৌ গৃহস্থ ধর্শ্মে অবস্থিতি কালে 
তিনি ধৰ্ম্ম শা হইতে এই শ্লোকটী পাঠ করেনঃ 

নগৃহং গৃহ মিত্যাহ গৃহণী গৃহমুচাতে । 

তয়াহি সহিতঃ সৰ্বান্‌ পুরুষার্থান্‌ সমশ্সূতে | 


এই ধর্ম" শান উপদেশ পূর্বক তিনি স্বয়ং উদ্বাহ কাৰ্য্য স্বীকার করেন এবং 
জগৎকে তাহা শিক্ষা দেন। পিতা মাতার সেবা, আতিথা, পিতার দেহাস্তে 
গয়। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, ক্ষণ সম্মান, বিদ্যাত্যাস, ন্যায় পূর্বক ধনোপার্জন, দয়) 


০০ 


সত্যপালন, বতাদির ব্যবস্থা! প্রভৃতি গৌণ বিধি পালন পূর্বক মানব দণকে গৌণ 


বিধি শিক্ষা দিয়াছিলেন। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করত আশ্রম নিষ্ঠাও 
সুষ্ট রূপে শিক্ষা দেন।- বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম সম্মন্ধে তাহার যে উপদেশ তাহা তাহার 
উদাহৃত নিয় লিখিত শ্রীভাগবত শ্লোকদ্বয়ে বিশেষ রূপে উপরিঃ হইয়াছে ₹-- 
শৃক্চুিতস্য ধর্ম্মদ্য সংসিদ্ধিহ রিতোষণং। 
বর্ণাশ্রমরূণ ধর্ম উতম রূপে অনুষ্ঠিত হইয়। যদি হিতে তাযণকে লাভ করে তবে 
তাহার সংশিনদ্ধি হয়। 


বু 
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ধর্ম; স্বনুঠিতঃ পু'সাং বিশ্বকৃসেন কথা স্থযঃ । 
নোৎ পাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এবহি কেবলং ॥ | 
উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম হরি কথায় শ্রদ্ধা উৎপত্তি ন! 
করে তবে অনুষ্ঠাতার কেবল অকর্ধণ্য শরম মাত্র হয়। 
মহাপ্রভুর প্রিয় :এব' গ্রীজীব্রে উদাহত উক্ত শ্রোকদ্বয় হইতে বিধেচনা 
করুন যে শরীর ও শরীরের অনুগত সমাজ যাত] নির্বাহের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম 
অবশা শ্বীকার্য্য। মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে কেবল ইজ্জিয় তৃপ্তির জন্য ও 
ধর্মকে স্বীকার করিবে না, কিন্তু তদ্ছার! দেহ যার নির্বাহ পূর্বক রুষ্কানশীলন 
রূপ ভক্তি সাধন করিবে । অতএব দ্বিতীয় বৃষ্টিতে যে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ 
সমুদায় স্মৃতি শাস্ত্র হইতে মংথহ করা হইয়াছে, সে সমুদায়ই ভক্তি সাধনের 
গৌণ উপায় রূপে মহাপ্রভু কর্তৃক নির্দিষ্ট বলিয়! জানিবেন। 
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বৃষ্টিতে যে সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, 


সে সমুদায় মহাপ্রভু শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব দ্বার! হরি ভক্তি বিলাস, ভক্তি 


রসামৃত সিন্ধু ও ষট. সনর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন। ভাব ভক্তি 
বিচারের অন্তর্গত যে জ্ঞান বৈর!গ! বিচার তাহা শ্রীজীব ও বলদেব স্বীয় স্বীয় 
গ্রন্থে প্রভু শিক্ষ! স্বরূপে প্রচার করিয়াছেন। 

অষ্টম বৃষ্টিতে যাহা লিণি হইয়াছে সে সমুদায় মহাপ্রভুর তত্ব সমুদ্রের 
বৃ্ধদ স্বরূপ আমরা বিচার দ্বারা উত্তাবিত করিয়াছি। সেই সকল বিচার 
শ্রীচৈতনাশিক্ষাম়তের অন্তর্গত করায় কোন দোষ হইতে পারে না। 

আজ কাল বঙ্গদেশে গ্রন্থ রচনার যে প্রণালী হইয়াছে এবং মে সমস্ত 
বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, সেই প্রণালী ও শব্দ সমুহ ব্যবহার পূৰ্ব্বক 
এই গ্রন্থ প্রণীত হইল। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন নু, যে আমি মহাপ্রভুর 
উপদেশ কোন অংশে পরিত্যাগ করিয়াছি ব! পরিবর্তন করিয়াছি। যদি কেহ 
ইচ্ছা করেন, তবে আমার লিখিত সমস্ত কথার প্রমাণ উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহ 
" হইতে দিতে পারি। 

সংস্কৃত গ্লোক বা! টীকা এ গ্ৰন্থে উদ্ধত হয় নাই। সংস্কৃত সংযুক্ত হইলে গ্রন্থ 
সাধারণের পক্ষে ছুর্কোধ্য হইয়া! পড়ে। যদিও আমার সাধ্য মত সরল বাঙ্গাল। 
ভাষায় এন্থ খানি লিখিলাম, তথাপি বিচাধ্য বিষয় সমূহ বুঝিতে হইলে অনেকটা 
বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োজন। যীহাদের চিঘিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা স্বল্প, 
তাহাদের পক্ষে গ্রস্থখানি কঠিন হইলে জামার অপরাধ নাই। জামার প্রার্থন। 


ভি 


153 


এই যে যত্রের মহিত ধীরে ধীরে বিচার পূর্বক তাহার| এই খন্ খানি পাঠ 
করিবেন। তাহ| হইলে তাহারা ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক বিচারে পটু হইবেন। 


পরে বিশেষ ফল এই হইবে যে কিছু সংস্কৃত আলোচন! করি! পূর্কোক্ত 
মহান্ম। দিগের বিরচিত বিচার পূর্ণ ও রগ পূর্ণ গ্রন্থ সকল অনায়াসে বুঝিতে 
গারিবেন। 

যাহারা বৈষ্ণব দিগের শান আলোচনা করিতে এবং তাহাদের পবিত্র ধর্ম 
শিক্ষ! করিতে ইচ্ছাকরেন, তাহার! প্রথমে এই গ্রন্থ খানি রীতিমত পাঠ করুন। 


পরীত্ীগৌরাঙ্গদাসানদাস 
ভ্রকেদার নাথ দত্ত। 


সাত ূ 


এম হট ৮ 7 


বি 


i 61 - তি 


উর | 


শরীশ্রীরাধাকুষণাভ্যাং নমঃ। 


ভ্র্ন-জনিত, অসম্পূর্ণ ও পয্নস্পর বিবদমান দিদ্ধান্ত সকল যে কৃষ্ণ তক্তিতে 
পর্যাবসান প্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তিদাত! শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে প্রণাম করিয়া 
শীত চৈতন্য শিক্ষামূত নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম ৷ | 

জগতে আমরা তিনটী পদার্থ লক্ষ্য করি। পদার্থ তিনটার নাম ঈশ্বর, চেতন 
ও জড়। যে মকল বস্তুর ইচ্ছাশক্তি নাই তাহার] জড় ৷ মৃত্তিকা, প্রস্তর, 
জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গৃহ, বন, শসা, বন্ধ প্রভৃতি সমস্ত ইচ্ছাহীন বস্তুকে 
ক্স/মরা জড় রে? মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইহারা চেতন । ইহাদের 
বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে। মঙ্গুষোর যেরূপ বিচারশক্তি আছে সেরূপ 
অন্য কোন চেতন পদার্থের নাই । তজ্জন্যই মনুয্যকে সমস্ত চেতন ও অচেতন 
পদার্থের রাজ! বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করিয়া থাকেন। ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও 
: অচেতন পদার্থের স্থষ্টিকর্তা। তাহার জড় শরীর না থাকায় আমর! তহাঁকে 
দেখিতে পাইনা । তিনি পূর্ণস্বর্ূপ ও শুদ্ধ চেতন পদার্থ । তিনি আমাদের 
স্বষ্টির্ভা, পাত! ও নিয়স্ত।। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের মঙ্গল হয় । তিনি 
ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্বানাশ হয়। তিনি ভগবৎ শ্বরূপে নিয়ত বৈকুণ্ঠধামে 
রাজ্য করিতেছেন। তিনি সমস্ত রাজার রাজা । তাহার ইচ্ছায় সমস্ত জগতের 
কাৰ্য্য চলিতেছে । 


, ৪ চৈছন। বকা 


জড় পদার্থের যেরূপ একটী স্কুল আঁকার থাকে, ঈশ্বরের সেল্লপ আঁকার নাই। 


খাই জন)ই আমরা তীহাকে ট্রয় দ্বারা লক্ষ করিতে পারিনা । এই জন্যই 


বেদে তীহাঁকে নিরাকার বলিয়া জি করিয়া ছে। 
সকল পদার্ধেরই একটী একটা স্বরূপ আছে। অতএব ঈশ্বরের৪ একটা স্বরূপ 
আছে. জড় বস্ত মাত্রেই স্বরূপ জড়ময়। (চেতন পদার্থের স্বরূপ চেতনময় ৷ 
আমর! চেতন পদার্থ বটে, কিন্ত আ[মরাজড়শরীর বিশি্। অতএব আমাদের চেতন 
ময় স্বরূপটী জড়ময় স্বরূণের মধো গুপ্ত তি? গড়িয়াছে। ঈশ্বর বিশুদ্ধ চেতনসয় । 
অতএব তাহার চেতনময় শ্বরূপ ব্যতীত আর অন্য স্বরূপ নাই। গেউ চেউনময় 
শরূপটাই তীহ!র আকার। দেই আকার আমরা কেবল আমাদের শুদ্ধ চেতন 
| ময় চক্ষে অর্থাৎ ভক্তি চক্ষে দেখিতে পাই । জড় চক্ষে দেখিতে পাই না । 
কতকগুলি ছুর্ভাগ| লোক ঈশ্বরকে বিশ্ব ন করেন না। তাহাদের জ্ঞানময় চক্ষু 
মুদ্রিত আছে। জড় চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেণিতে না পাইয়। মনে করেন যে 
ঈশ্বর বলিয়। কেহ নাই। জন্বান্ধ লোকেরা যেরণ হুর্যোর আলোককে উপলক্ষ 
করেনা, ভন্রপ নাস্তিকের] ঈশ্বরকে ধিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠেন! 
স্বভাবতঃ মনুষ্য মাত্রেই ইখরকে বিশ্বান করেন, কেবল যে সমস্ত লোক বালা 
ল হইতে অন সঙ্গে কুতক শিক্ষা] করেন, তাহারা রুমশঃ কুষংস্ক'র গ্রবশ 
রর ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না; তাহাতে তাহাদের তি বই আর ঈশ্বরের 
ক্ষতি কি হইতে পারে ।  « 
বৈক্ষ্ঠধায বলিতে কোন একটী জড়ময় স্থানকে মনে করা উচিত নয়। 
মান্দ্রাজ, বেে।ই, কাশ্ম'র, কলিক1ত!, লণ্ডন, পেরিন প্রভৃতি স্থান সকল জড়- 
ময় । তথায় যাইতে হইলে আমরা অনেক জড়ময ভূমি বা দেশ অতিক্রম করিয়। 
যাই। জাহাজে বা রেলরে[ডে যাইতে হইলেও অনেক সময় লাগে. জড় 
শরীরের পদ চালন করিয়। যাইতে হয়। কিন্ত ক সেরূপ স্থান: প্রদেশ 
নয়। সমস্ত জড় জগতের অতীত একটা অবস্থান বিশেষ । তাহা চিন্ময়, নিত্য, 
ও নির্দোষ । তাহ চক্ষে দ্বার! দেখ! যায় না, বা মনের দ্বার! চিন্তা করা যায় 
ন1। সেই অচিভ্ত্য ধামে পরংমগর বিমান আঁছেন। তাহাকে তুষ্ট করিতে 
পারিলে আমরাও তথায য।ইয়। ণিতাকাল পরমেশ্বরের সেবা করিব। এখানে 
£জ[মর। যাহাকে সুখ বলি তাহা নিত্য নয়, অল্প ক্ষণ থাকিয়া লুপ্ত হয়। এখানে 
সমস্তই দুঃখময় | জন্মপ্রাপ্তি অনেক কষ্ট ও দুঃখের বিষয় । জন্ম হইলে আহা- 
রাদিব দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতে থাকে, তাহাতে আহার।দির অভাব ক্লেখজনক। 


প্রথম বৃষ্ক 


পীড়া সর্বদাই আছে। শীত উ ইত্যাদি নানাবিধ কষ্ট। এ সমস্ত কট 
নিবৃত্তি : এ রিভে গেলে, অনেক শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জন 
করিতে হ্য় । গৃহ ৷ নিৰ্শ্বাণাদি লা. করিলে থাকা যায় না।' বিবাহ করি রয় 
| সস্তানাদি উৎপত্তি করিতে হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে আর কি এ ভাল বোধ 
হয় না! ইহার মধ্যে অন্যান্য লোকের সহিত বাদ বিসম্বাদ ইত্যাদি কাৰ্য্যে 
অনৈক মন্ত্ৰণা হইয়া থারে। সংক্ষেপতঃ সংসারে অমিশ্র ক্র বলিয়া পদার্থ 
নাই। দুঃখ ও অভাব সকলের ক্ষণিক মিবৃত্তিকে লোকে হু বলিয়া! মনে 
করে। এরূপ সংসারে বর্তমান থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর । পরমেশ্বরের 
বৈকুষ্ঠধাম পাইলে আর অনিত্য স্মুখ দুঃখ কিছুই থাকিবে ন। । অজ 
নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিব। অতএব পরমেশ্বরের তুষ্টিদাধন করাই 
অ!মাদের কর্তব্য! 

যেঁ ব্লময়ে মানবের জ্ঞ!নোদয় হয় সেই সময় হইতেই পরমেশ্বরের তুষ্টি সাধনে 
প্রৰবত্ত হগয়াই শ্ৰেয় । আপাততঃ, আমরা সংসাঁবের স্ত্খভোগ করি, পরে 
বৃক্মাবস্থায় ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন করিব এরূপ মনে করিলে কিছুই হইবেনা। 
সময় অভিছুত্রভ। যে দিন' হইতে কর্তব্য বোধ হয়, সেই দিন হইতে 
তাহা পাধন করিতে যত্ন পাওয়া আবশ্যক । বিশেষতঃ মানব জীবন অত্যন্ত 
ছুল্লভ ও অস্থির । কোনদিন হই্য হুইবে তাহা বল! যায়ন!। বালক কালে 
পরমেশ্বরের লাধন হইতে পারেন! এরূপ মনে করা অন্ুচিত। আমরা ইতি- 

হাসে দেখিতেছি যে ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশব অবস্থায় পরমেশ্বরের 
প্রসাদ লাভ করিয়/ছিলেন । যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সক্ষম 
হইয়া থাকে, তবে ম!নব মারেই যু করিলে সেই কার্ধা সাধন করিতে পারিবে, 
ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায় তাহ 
ক্রমশঃ শ্বভ.ব স্বরূপ হুইয়] পড়ে। | 

পরমেশত্র তুষ্টিসাধন করিবার জনা অবস্থাভেদে মানবগণ যে যত করেন 
তাঁহার চ'রিটী কাৰণ দেখ! যায় ;--ভয়, আশা, কর্তব্য-বুদ্ধি ও রাগ । নরকভয় 
অর্থাভাব, পীড়! ও মুত্াকেভয় করিয়া পরমেশ্বরকে বাহারা ভজনী করেন তাহারা. 
ভয় দ্বার! উত্তেজিত হইয়া ঈশ্বর আরাধনা করেন । বাহার! সংসারে উন্নতি 
লাভ করত বিষয় সুখ প্রার্থনা পূর্বক হরি ভজন করেন তাহ চার আশা দ্বার।ঃ 
চলিত হইয়া ঈশ্বর সাধন করেন বলিতে হইবে। কিন্তু ঈর্বর সাধনে এতই 
পবিদ্ব সুখ আছে যে প্রথমে ভয় বা আশাক্রমে তাহাতে প্রত হইয়! অব- 


রি শ্রীপ্ীচৈতন্য শিক্ষাৃত। 


শেনে অনেকেই ভয় ও আশাকে পরিত্যাগ পূর্বক গুদ্ধ ত্গনে অমুরক্ত হন | 
যাহার! রর প্রতি কৃতজ্ঞতা সহকারে সাহার উপাঁদনা করেন ডী হারা 
কর্তব্য , বুদ্ধি দ্বারা, | চালিত হইয়া ভৎকাঁটে যে প্রবৃত্ত হ্ন। খীহারা ভয়, 
আশা, বা কর্তব্য বুদ্ধি দারা চালিত না হইরাও দ্বভাবতঃ রি লাধনে প্রীতি 
লাভ 'করেন, তাহারা র [গন্বার! তৎকাৰ্্যে প্রবৃত্ত হছন। কোন একটী বিষয় 
দেখিবা: মাত্র চিত্ত ভাঙার" প্রতি যে প্রবৃত্তি ক্রমে বিচারের পূর্বে ধাবিত | হ্য় 
তাহার নাম রাগ। পরমেশ্বরকে চিন্তা করিব! মাত্র সেই প্রবৃত্তি ছার চিতে 
উদ্দিত হয়, তিনি রাগক্রমে ঈশ্বর ভঞ্জন করিয়া থাকেন। 

তয়, আশা, ও কর্তব্য-বুদ্ধি ঘার| যে সকল উপাপক ঈশ্বর ভজনে প্রবৃত্ত হন, 
তাহাদের ভজন বিশুদ্ধ নয়। রাগ-মার্গে কাহার! ঈশ্বর ভজনে প্রবৃত্ত তাহারাই 
যথার্থ সাধক। জীব ও ঈশ্বরের একটী নিগৃঢ় সম্বন্ধ আছে। রাগের উদয় 
হইলেই সেই সন্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই স্বন্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়- 
বন্ধ জীবের পক্ষে তায! গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। শ্ুবিধা পাইলেই তাহা প্রকাশিত 
হয়। দেশাঁলীই ঘধষিলে অথব| ভকৃমকি ঝাঁড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, 
তজ্প সাধনক্রমে এ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ভয়, আশা, ও কর্তবা-বুদ্ধি 
ক্রমে ভজন। করিতে করিতে অনেকের পক্ষেই সেই সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 
খুব প্রথমে রাজ্য প্রাপ্তির আশায় হরি ভজন করেন, কিন্তু সাধনক্রমে তাহার 
হৃদয়ে সেই পবিত্র সন্বদ্ব-জনিত রাগের উদয় হওয়ায় তিনি আও সাংসারিক 
সুখ-জনক বর গ্রহণ করিলেন ন! 

তয় ও আশা নিতান্ত হেয়। সাধকের যখন বুদ্ধিতা লি হয়, তখন তিনি ভয় 
ও আশা পরিত্যাগ করেন এবং কর্তব্য-বুদ্ধি তখন তাহার একমাত্র আশ্রম হয়। 
পরমেশ্বরের গতি রাগের যে পর্যন্ত উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্তৃব:-বৃদ্ধিকে 
সাধক পরিত্যাগ করেন না! কর্তৃব্য-বুদ্ধি হইতে বিধির সন্তান ও অবিধির 

পরিত্যাগ এই দুইটা হ্চার উদ্ভুত হয়। পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষের! পরমেখর 
মাধন করিবার যে সকল পদ্ধতি বিচার দ্বারা সংস্থাপন করিয়! শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, তাছাদেরই নাম বিধি । কর্চব্য-বৃদ্ধির শাদন হইতেই শান্তের 
শাসন ও বিধিরু আদর হইয়া উঠে। 

দেশ বিদেশ ও দীপ দ্বীপান্তর নিবাসী মানব বৃদ্দের ইতিহাস ও বৃত্তান্ত 
আলো।চন। করিয়া! দেখিলে স্পষ্ট প্রীত হইবে গে ঈশ্বর-বিশখ্বাস মানব জাতির 
একটী সাধারণ ধর্শ্ম । অদ্ভ্য বন্য জাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশুমাংস সেবন 


প্রথম বৃষ্টি। € 


ছারা কাদাডিপাত করেন, তথাপি হুৰ্শ | চর ও বৃহৎ বৃহৎ পৰত সকল, 
তথা বড় বড় নদ নদী এবং প্রকাণ্ড তক লকলকে দণ্ডবং প্রণাম করত" 
তাহাদিগকে রানা ও নিয়্ত। বলিয়! পূজা! করেন। . ইচ্ছার কারণ কি? আব 
, নিতান্ত বন্ধ হইলেও যে পর্যন্ত তাহার চেতন জাচ্ছাদিভ হয়নাই সে পর্যন্ত 
চেন বর্গের ৃ রিচ স্বরূপ কিয়ৎ পরিয়াণ ঈশ্বর-বিশ্বাস অবশ্যই প্রকাশ 
হইবে এসড্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যখন নানাবিধ বিদ্যার আলোচন! 
করেন, তখনই কৃতর্ক ছারা এ বিশ্বানকে কিয় ৎ পরিমাণে জাচ্ছাদন করত, 
হয় নাস্তিকতা নয় অভেদ বাদের অন্তর্গত নির্বাণ বাদকে মনে স্থান প্রদান 
করেন। এ সকল করর্ধ্য বিশ্বাদ কেবল অপ্রাপ্ত-বল চেতনের স্বাস্থ লক্ষণ 
ইহাই বুঝিতে হইবে। নিতান্ত অসভ্য অবস্থাও দ্ুন্দর ঈশ্বর বিশ্বাস উপযোগী । 
অবস্থার মধ্যে মানব জীবনের তিনটা অবাস্তর অবস্থা লক্ষিত হয়। সেই 
তিন অবস্থাতেই নাস্তিক বাদ, জড়বাদ, সন্দেহ বাদ, ও নির্বাণ বাদ রূপ 
পীড়া সকল জীবের উন্নতির প্রতিবন্ধক রূপে কোন কোন ব্যক্তিকে কদর্যযা- 
বস্থায় নীত করে। সেই লেই অবস্থায় সকল লোকেই যে উক্ত রোগ দ্বার! 
আক্রান্ত হইবে এমত নয়। "যাহারা এ সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় 
তাহারা সেই পেই অবস্থায় < দ্ধ হইয় উচ্চ জীবনের অধিকার লাভ- 
করেন! ৷ অসভ্য বন্য জাতিগণ সভ্যতা, নীতি ও বিদ্যানৈপুণ্য বলে অতি 
শীন্রই বর্ণাশ্রম রূপ ধর্মকে অবলম্বন করত ঈশ-ভক্তি সাধনোপযোগী ভক্ত- 
জীবন লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই মানব জাতির নৈসর্গিক উন্নতি ক্রম । 
প্রতিবন্ধক রূপ রোগ উপস্থিত হইলে জীবনের অনৈসর্গিক অবস্থা হইয়। পড়ে । 

মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে অবস্থিত হইয়া ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছেন । মানবের খু প্রকৃতি সর্বত্রই এক। গৌণ 
প্রকৃতি পৃথক পৃথক । মানবের মুখ্য প্রকৃতি এক হইলেও, জগতে এমত 
ছুইটী মানব পাওয়া যাইবেনা যে সমস্ত গৌণ প্রকৃতি তদুভয়ের সম্পূর্ণ রূপে 
এক* হইবে । এক গর্তে জন্ম খহণ করিয়া যখন দুইটী ভ্রাতা আকুতি 
প্রকৃতিতে পরজ্পর ভিন্ন হয়, কখনই সর্ধ প্রকারে এক হয়না, তখন ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে জন্ম গ্রহণ করত মানব সকল কিরূপে এঁক্য লাভ করিবে? ভিন্ন 
ভিন্ন দেশের জল, বায়ু, পর্বত বনাদির সন্নিবেশ, খাদ্য ভ্রব্যাদি ও পরিচ্ছদ 
উপযোগী দ্রব্য নকল ভিন্ন ভিন্ন। তদ্দারা তভন্দেশ-জাত মানব গণের 
আকৃতি, বরণ, ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আহার নিসর্গ বশতঃ পৃথক পুথক্‌ হইয়! 


| শ্ীতীচৈতন্য শিক্ষামৃত। 


উঠে। মনের ভাব তদ্রপ দেশ বিদেশে পৃথক হয়। তদস্তর্গত ঈশ্বর ভাৰ 
ও মুখাংশে এক হইলেও গৌনাংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। এভন্রিবন্ধন 
দেশ বিদেশে যে কালে অসভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়। মানবের ক্রমশঃ 
সভ্য অবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা গা লাভ হয় তখন 
ক্রমশঃ ভাষ! ভেদ, পরিচ্ছদ ভেদ, ভোজা ভেদ, মনো ভেদ ক্রমে ঈশ্বর 
ভজন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন ইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হইয়। টির করিলে এরূপ 
গৌণ ভেদ সমূহ দ্বারা কোন ক্ষতি নাই । মুখ্য ভজন ৰ যে এঁক্য থাকিলেই 
ফল' কালে কোন দোষ হয় না। অতএব শ্রীন্রীমহাপ্রহৃদ বিশেষ আজ্ঞা! এই 
যেবিশুদ্ধ সত্ব স্বরূপ ভগবানের ভদ্রন কর, কিন্তু অন্য।৮ ক ভজন 
প্রণালীর নিন্দা করিবেনা। | ২. 

উপরোক্ত কারণ বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মানৰ গণের পর 
টু ধর্থের নি্লিখিত কএক প্রকার ভেদ লক্ষিত হয় যথা: 


১1 আচাৰ্য্য ভেদ। 
২। উপাসকের মনোৱৃত্তি ও ভজন  অঙ্গভাব ভেদ) 
৩। উপাসনার প্রণালী ভেদ। 
৪। উপাস্য তত্বের সম্বন্ধে ভাষ! ও ক্রিয়' { ভেদ । 
৫। ভাষ! ভেদানুসারে নাম ও 1৮৮৪ | 


আচার্য্য ভেদক্রমে কোন দেশে ঝ্রযিগণ, কোন দেশে মহশ্মদাদি প্রচারক 
গণ, কোন কোন দেশে যীশু প্রভৃতি ধর্ম্মাত্বাগণ, এবং দেশ বিদেশে অনেক 
বিদ্ক্জনের বিশেষ বিশেষ সপ্মান লক্ষিত হয়। সেই মেই আঁচ; সকলের 
যথাযোগ্য সন্মান করাই সেই সেই দেশের নিতান্ত কর্তব্য। কিন্ত “জ দেশের 
আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা দর্কদেশের আচার্যোর ‘| অপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ, নিষ্ঠ! ল'ভের জন্য এরূপ বিশ্বাস করিলে, অন্যান্য "দশে সেই রূপ 
বিবাদ জনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নয়। তাহাতে কিছুমাত্র জগতের 
মঙ্গল হয় ন| 

উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন অন্গভাঁব ভেদ ক্রমে কোন দেশে আসনোপরি 
উপবিষ্ট হইয়। ন্যাস প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রক্রিয়া সহকারে ভজন হইয়া] 
থাকে, কোথাও বাঁ মুক্ত কচ্ছ হইয়! স্বীয় ভঙ্গনের মুখ্য মর্নিরাতিমুখে দণ্ডায়- 
| মান ও পতিত হইয়া দিবা রাত্র মধ্যে পঞ্চ বার. উপ!সনা হয়, কোথ!ও বা 
ঠাট গড়িয়া! করযোড পূর্বক নিজের দৈন্য প্রকাশ ও প্রভুর যশ গণন পূর্বক 


ভজন মন্দিরে বা গৃহে ভজন হইয়। থাকে । ইহাতে ভজন ক'লে বিশেষ 
| ঃ | / 


ঞ 


টক 


বিশেষ পরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহার, শুদ্ধতা, অশুদ্ধত প্রভৃতি না নান। প্রা! রন স্থানীয় 
বিচার লক্ষিত হয়। 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের উপ! সমা দেখিলেই উপাসন। গ্রণালীর ভেদ লক্ষিত হইবে। 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্শে উপান্য তত্ব সম্বন্ধে ভাব ও ক্রিয়া ভেদে লক্ষিত হয়। কেহ 
কেহ চিত্তে ভক্তি গারিপ্ুত হইয়া আত্মায়,। মনে ও জগতে পরমেশ্বরের 


প্রতিচ্ছবি রূপ শ্রীমুর্ঠি সংস্থাপন করেন। তাহাতে তাদাস্ম্য বোধে অর্ন গল্পত 


করেন'। কোন কোন ধর্শ্মে অধিকতর তর্ক প্রিয়তা। নিবন্ধন মনে মনেই একটু: 
ঈশ্বর-ভাব গঠিত করিয়া তাহাতে উপাসন| করেন। প্রতিমৃ্ঠির স্বীকার নাই 
ভাষ! ভেদান্থুমারে কেহ কেহ কোন কোন বিশেষ বিশেষ নাম বলিয়া ঘর 


মেশ্বরকে অভিহিত করেন। ধন্বেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম বব! থাকেন। ভঞ্জন 
কালীন বাকা সকল৪ ভিন্ন ভিন্ন হয়। fl | ৬ 
ক পঞ্চ প্রকার ভেদ ক্রমে জগতে ভিন্ন ভিন্ন লহ পরস্পর অতান্ত 


কৃ হইয়া পড়ে। পৃথক্‌ হইবে, ইহা নৈসর্গিক। কিন্তু উক্ত পাৰ্থক্যবশতঃ 
পরস্পর বিবাদ করিবে ইহ নিতান্ত অনৈসৰ্গিক ও ক্ষতিজনক । অপরের তজন 

সময়ে তাহার ভজন-মন্দিরে উপস্থিত হইলে এইট ভাবে থাকা উচিত, যে আমার, 
উপাসা গরম তত্বের কোন ভিন্ন প্রকার উপাসনা হইতেছে। আমার পৃথক 


অভ্যাসবশতঃ আমি এই প্রথ/লীতে সম্যকৃ প্রবিষ্ট হইতে পারি না; কিন্তু 


এতদ্দ ষে আমার:নিজ প্রণালীতে অধিকতর ভাঁবোদয় হইতেছে। পরমতত্ব এক 
বই ছুই নন। এ স্থলে যে লিঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে আমার দণ্ডবন্নতি এবং 
আমি এই ভিন্ন লিঙ্গধারী আমার প্রভুর নিকট প্রার্থন] করি যে, তিনি আমার 
উপাদেয় স্বরূপে আমার প্রেম সমৃদ্ধ করুন । 

যাহার! এরূপ ব্যবহার না করিয়। ভিন্ন প্রণালীর ত দ্বেষ, ছি সা, অস্বয় 
বা নিন্দা করেন, তাঁহার! নিতান্ত অসার ও হতবুদ্ধি ৷ নি [জের চরম প্রয়োজনকে 

তত ভাল বেন না, যত বৃথা বিবাদকে আদর করেন। 

ইহার মধ্যে কেবল একটা বিষয় বিবেচনীয়। ভজন প্রণালী-ভেদের নিন 
কর! অসারতা বটে, কিন্তু যদি কোন প্রকৃত দোষ দেখা যায়, তাহ।কে কদাচ 

আদর করা যাইবেনা; বরং তাহার উ্টচ্ছিত্তির বিশেষ যত্ব করিলে জীবের মঙ্গল 
হইবে । এই জন্যই গ্রীএমহাপ্রতু, বৌদ্ধ, জৈন ও নিৰ্কিশেষ্বাদীদিগের সহিত £ 


বিচার করিয়। তাহাদিগকে সৎ পথে আনয়ন করিয়াছিলেন । প্রভুর চরিত্র 


সমস্ত প্রভু-ভক্তের সর্বত্র আদর্শ-শ্বরূপ হওয়াই উচিত। 


এ টি থা কাত CE 


যে ধৰ্ম্মে না ETE মন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, শৃভাববাদ গু দির্ধি- 


‘ শেষ বাদরূপ অনৰ্থ সকল আছে, ভক্তগণ সে ধর্মকে ধর্ণ-জ্ঞান, করিবেন না। 
সে ধর্মকে বিধিৰ, ছল-ধৰ্ম্ম, ধন্মাভান বা অধৰম বলিয়া জানিবেন। তাহাদের | 


উপাগকগণের অবস্থা শোচনা করিবেন। জীবকে ত্র পারেন & নকল 
অনর্থ হইতে রক্ষা! করিতে যত করিবেন | 


বিমল প্রেমই জীবির' নিত্যধৰ্শব। প্রাপ্তক্ত পঞ্চ প্রকার ভিন্নতা রি 
হইলেও, বিমল প্রেম যে ধঙ্টের উদ্দিষ্ট ত্র, সেই ধর্মই ধর্্ম। বাহ্য ভিন্নভা 
লইয়| বিতর্ক করা অন্ুচিত। ধর্খ্বের উদ্দেশ যদি বিমল 'হয়, তবে সমস্তই 
সন্তক্ষণ যুক্ত । নান্তিকবাদ, সনেহব।দ, বহ্বীশ্বরবাঁদ, জড়বাদ, অনাস্মবাদ অর্থাৎ 
কর্্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্কিশেষবাদ শ্বভাবতঃ প্রেম বিরুদ্ধ । ইহ! গ্রন্থের অন্য 
স্থানে প্রদর্শিত হইবে । 

কৃষ্ণ প্রেমই বিষল প্রেম । . প্রেমের ধর্মই এই যে উহ? কোন একটী ভত্বকে 


আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং কোন একটা তত্বকে বিষয় বলিয়া বরণ করে। , 


বিষয় ও আশ্রয় ব্যতীত প্রেমের পরিচয় থাকেনা ।' জীব হৃদয়ই প্রেমের আশ্রয় । 
এক মাত্র কৃষ্ণই প্রেমের ব্ষয়। পূর্ণ বিমল প্রেম উদিত হইলেই উপাস্য বক্র 
ক্ষত, ঈশ্বরত্ব ও নারায়ণত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে পর্য্যবপিত হইয়া! গড়ে। এই গ্রন্থ 
সমুদায় পাঠ করিয়া যত প্রেমের আলেচিনা করিবেন ততই ইহার প্রততীতি 
জন্মিবে। < হি | 

কৃষ্চনাম শুনিবামাত্র যিনি নাম লইয়! বিবাদ আরম্ভ করেন, তিনি যথার্থ তত্ব 
হইতে বঞ্চিত হন। নামের বিবাদ নিরর্থক । নাম মে বিষয়কে উদ্দেশ করে 
তাঁহ[রই বিচার জ্ঞাতবা। 

সর্বশান্্র শিরোমণি প্রীমস্তা |গবতে যে শ্রীকৃষ্ণ চরিতামুত বর্ণিত হইয়াছে, তাহ! 
বিদ্দ্বর জরীব্যাদ দেবের সাক্ষাৎ সমাধি-লব্ধ তত্ব । নারদের ওঁ:দেশকফমে 
ব্যাসদেব যখন তজি-রূপ সহজ সমাধি অবলম্বন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ 
স্বর্নীপ দর্শন করিয়া দেই "পরম পুরুষ কৃষ্ণে যাহাতে জীবের শোক, মোহ গ ছয় 
নাশিনী অর্থাৎ উপাধি রহিত! ভক্তি উদয়হয় সেইরূপ তাহার চরিতামূত বর্ণন 
করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চরিতামূত পাঠ বা শ্রবণ করিলে অধিকার দ্েদে জীবের 
: ছুই প্রকার প্রতীতি হয়| এ ছুই প্রকার প্রতীতির নাম বিদ্বৎ প্রতীতি ও 
অবিদৎ প্রতীতি। প্রকট সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র প্রাপঞ্চিক চক্ষু দারা পরিদৃশ্য 


হয়, তাহা বিদ্বানদিগের পক্ষে বিশ্বৎ প্রতীতি ও জড় বুদ্ধিদিগের পক্ষে অবি-. 


1 


দত গ্রতীতি বিস্তার ক রয়! থাকে। বিদ্ৎ প্রতীতি ও বিদ্ধ প্ৰতীতি. 
J বুঝিতে ইচ্ছা হইলে হট সন্ত, ভাগবতামৃত বা মংকৃত্ত প্রীতৃষ্ণ সংহিতা ভালরূপে 

পাঠকরত উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট আলোচন! করিয়! লইবেন । এ স্থলে তাঁহার 
বিস্তৃতি করা ছুঃদাধ্য। 

স্রীকৃষঃ চরিতামৃতের যে অবিদ্বৎ প্রতীতি তাহা অবলদ্বন করিয়! যত বিবাদ 
উপস্থিত হয । ₹বিদ্ধৎ, প্রতীতিতে কোন বিবাদ নাই। ধাহাদের পরমার্থ 
লাভের বাসন! আছে তাহার! বিদ্বৎ প্রতীতি সত্বর লাভ করুন। বৃথা অধিদ্ধৎ 
প্রতীতি লইয়া বিবাদ করত যথার্থ স্বার্থ হানি শ্বীকার, করিবার প্রয়োজন J 

বিদ্ধৎ প্রতীতির কিঞ্চিৎমাত্র দিপর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । যাহার! 
জড়চিস্তাকে অতিক্রম করত চিত্তত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা নও 
পক্ষে বিদ্বৎ প্রতীতির সম্ভব। তাহার! চিচ্চক্ষু দ্বারা কৃষ্ণরূপ দর্শন করেন, 
চিৎকর্ণ দ্বার! কৃষলীল। শ্রবণ করেন । চিদ্রস দ্বার! কৃষ্ণকে সর্কতোভাবে 
আস্বাদন করেন। কৃষ্টলীল! সমস্তই, অপ্র1কৃত ও জড়াতীত। কৃষ্ণের অচিস্তা 
শক্তি ক্রমে তিনি জড় চক্ষের বিষয় হইতে পারেন, কিন্তু শ্বতাবতঃ চক্ষু প্রভৃতি 
জড়েন্দ্রিয় সকল তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। প্রকট সময়ে 
যে সমস্ত ভগবন্ীলাদি প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাও বিধৎ প্রতীতি 
₹ ব্যতীত বস্তু সাক্ষাৎকাররূপ ফল প্রদান করিতে পারে না। জ্ুতরাং সাঁধা. 
রধতঃ আবিদ্বৎ প্রতীতিই লদ্ধ হয়। অবিদ্বৎ প্রতীতির দ্বার| কৃষ্ণ তত্বকে 
অনিত্য তত্ব বলিয়! অনেকেই জানেন। কৃষ্ শরীরের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ইত্যাদি 
কল্পন। করিয়া থাকেন। অবিদৎ প্রতীতি দ্বারাই নির্কিশেষ অবস্থাকে সত্য 
ও সবিশেষ অবস্থাকে প্রাপঞ্চিক বলিয়া বোধ হয়। স্থতরাং কৃষ্ণ তবে বিশেষ 

থাকায় তাহাও প্রাপঞ্চিক বলিয়| সিদ্ধান্ত হয়। 

পরমতত্ব যে কি বস্তু তাহ! নির্ণয় কর! যুক্তির কার্য নয়। অপরিষেয় পদার্থে 
যুক্তি কি কাৰ্য্য করিতে পারে? অতএব জীবের যে ভক্তি বৃত্তি আছে, তদ্বারাই 
পরম্নতত্ব জজের ৪ আস্বাদিত হইতে পারেন। যাহা কে বিমল প্রেম বলি, তাহাই 
অবস্থ। বিশেষে ভক্তি নাম লাভ করে । 

পরম-তত্বের যত প্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে ন সমস্ত ভাবের 
অপেক্ষা কৃষ্চন্বরূপ ভাবটাই বিমল প্রেমের এক মাত্র অধিক উপযোগী ভাব। 
মুনলমানের! যে আন্প।র ভাব স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে বিমল প্রেম নিযুক্ত 
হইতে প'রে ন।। অতি প্রিয় বন্ধু পায়গস্বরও তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে 


| Dl _গীগ্রীচৈতনয শিক্ধামৃত। 


পরেন নাই। ৷ কেন না উপা দ্য তত সখা গত হইরাও এয বশত: উপাসক: 
হইতে তদুরে থাকেন । স্বষ্টয়া্েরা যে গড়ের ভাবনা করেন, তিনিও, তান্ত 
দূরগঞ্ভ, তন ভ্রন্দেরত' কথাই নাই। নারায়ণ ও জীবের সহজ প্রেমের 
প্রাপ্য বস্তু হন না।। কৃষ্ণই একমাত্র বিমল প্রেমের সাক্ষাৎ বিষয় প্ররপ 
চিন্ময়: বর্গ ধামে নিত্য বিরাজ! ন আঁছেন। 

কৃষেরধাম আনন্দময় | ' তথায় এশর্ধ্য বোধ হয় না। সমস্তই মাধূরযাময় 
ও মিতা! ননদন্বর্ূপ। ফল রঃ কিদলয়ই তং কার সম্পত্তি। গোধন সমৃহই 
প্রজা। রাখাল গণ সখা। গোপীগণ সঙ্গিনী? নবনীত ও. । দি :্ধাই খাদা 


জব্য। সমস্ত কানন ও মু সকল কৃষ্ণ প্রেমময় । Ke নানদী ক্ষ 
বায় অন্থ্র্ত | সমস্ত প্রকূতিই কু পরিচারিকা। যে বণ: নান পরত 
র রূপে সকলের. পূজা ু সন্মা ন গ্রহণ করেন, ভিনি সেই ধামে? 5 মাতি প্র | 


ধন, কখন উপাসকের তুল্য, কখন তদপেক্ষা হীন রূপে পরিজ কন, 
এই রূপ না হইলে কি ক্ষুদ্র জীব পরমড়ত্বের সহিত প্রেম যে 
গরমতত্ব পরম লীলাময়, গ্বচ্ছ ময় ও জীবের বিমল প্রেম জর : কন্ভাবভঃ যে. 
- ঈশ্বর সেকি হনবগণের নায় পুজার জন্য লালগা করে, না গু রা সই 
হইয়া স্বয়ং সুখ প্রাপ্ত হয়। নিজের তীশ্ব্য,সমুদা য় মাধূর্ঘ্য দ্বারা ২৭ 

পরম চমত্কার 'লীলারগের আধার স্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্র অপ্রাকৃত বৃষ্দ। রঃ রসের 
অধিকারী জীবগণের দহিত সমত! ও হীনতা স্বীকার পূর্বক ::. আনন 
লাভ করেন। : নিযে AL ও 

ধাহার] বিমল ও পূর্ণ প্রেমকে এক মাত্র প্রয়োজন বলিয়া শং1 করেন, 
তাঁহার! কৃষ্ণ ত সেই প্রেমের বিষয় বলিয়। আর কাকে রখ করিতে 
পারেন? যদিও ভায ভেদে ক্ষষ্ণ, বৃন্দাবন, গোপ, গোপা, গোধন, যমুনা, 
কদন্ব প্রভৃতি শ বন্দ সকল কোন স্থলে লক্ষিত নাও হম, তথাপি বিশুদ্ধ জেম- 
সাধকদিগের তত্তবলক্ষণ লক্ষিত নাম ও ধাম ও উপকরণ ও রূপ ৪ লীলা 
সমুদয় প্রকারাস্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । অত্র 
কু বাতীত বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়াস্তর নাই । 

যপর্য্যস্ত বিশুদ্ধ প্রেমের উদয় ন! হয় সে পর্য্যন্ত সাধক অবশ্যই কৰ্ভব্য-বৃদ্ধি 

সহকারে গৌনী ও মুখ্য রূপ বিধি অবলস্বন পূর্নাক ব্বষন্ুশীলম করিতে 
থাকিবে 
মংক্ষেপ রূপে বিচার করিলে দেখা যায়, যে কৃষ্ণ গেম পাধমের ছুইটী মাত্র 


| উপায় অগা be বিধি ও রাগ। রাগ বিরল ৷ রাগের উদয় হইলে বিধির আর বল 
কে না. ঘেকাল র্যা রাগের উদয় না হয়, দে পর্য্যন্ত বিধিকে ও আশায় 
মানরগণের প্রধান কর্তব্য। অড়এব শানে. ছইটী মারের উল্লেখ আছে 
অর্থাৎ বিধি-মাৰ্গ ও রগ-যার্ম। রাগ- মার্শ, নিতাস্ত স্বতন্ত্র অতএব তাহার বিশেষ, 
বাবস্থা নাই) যাহার! | অত্যন্ত ভাগ্যবান ও উচ্চ অধিকারী ভাঁহারাই কের 
এই মার্ে চলিতে সক্ষম 1 এতন্নিবন্ধন কেবল বিধিযার্দের বাবস্থা! পদ্ধতিক্রমে 
লিবিছ হইয়াছে । 
. দুর্ভাগ্য বশউঃ যাহারা পরমেশরকে স্বীকার করে না, ভাহারাও জীবন যাত্রা 
নির্বায়ের: জন্য, কতকগুলি বিধির ব্যবস্থা! করিয়া থাঁফে। দে নকল 
বিধিকে নীতি বলা যায়।: যে নীতিতে পরমেশ্বরের চিন্তার বসা নাই, সে 
নীতি অনা প্রকারে নুর হইলে মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে 
সক্ষম্নুয়। দে নীতি নি সত বহি নীতি,। ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি 
কৰ্তব্য র্ধের বাবস্থা যুক্ত হইলে, -সেই নীতিই মানব-জীবছের বিধি বিয়া 
জানত হয । বিধি ছুই প্রকার, [খ্য ৪. গণ, 1 | 
ঈশ্বরের চং আাধমই যখন জীবনের এক মাত্র ভাৎপরদ্য ভখন যে 
বিধি উক্ত তাৎপর্যাকে অব্যবধান রূপে লক্ষ্য করে, সে হিৰির মাম মুখ্য বিধি। 
যে বিধি কিছু বাবধানের সহিত সেই তাৎপর্য্যকে লক্ষ্য করে, সে বিধি গৌথ। 
একটী [উদাহরণ দিলেই এ বিষয় স্পষ্ট হইবে। '্রীতঃমান একটী বিধি। 
প্রাতঃক্সান করিয়া শরীর প্রিন্ধ ও রোগশূন্য হইলে মন স্থির হয়। মন স্থির 
হইলে ঈগরর উপাসনা করা যাঁয়। এস্থলে জীবনের * তপরধ্য যে ঈশ্বর উপা- 
সন] তাহ! ব্যবধান শুন হইল না, সেহেতু স্নানের ব্যব" নন শূন্য ফল শরীরের 
ন্িপ্ধতী ! শরীরের নিগ্ধতারপ ফল যদি এ বিধির চরম ফল বলিয়া 
হয়, তবে আর ঈশ্বর উপাসনা রূপ ফল লাভ হয় না। ঈশ্বর উপাসনা রর 
ফল এবং সান বিধির মধ্যে অন্যান্য ফল থাকায় ওঁ সকল অন্যান্য ফল 
গুলি বাবধান স্বক্ীপ রহিল। যে রে: ব্যবধান থাকে, সে স্থলে ব্যাঘাতে 
দভভাবন|। | 
মুখ্য বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবৎ উপাসনা । রি. ও উপাসনার মধ্যে 
অবান্তর ফল নাই। হুরিকীর্ভন ব| হরি কথা শ্রবণকে মুখ্য বিধি বল! যায় ।ঃ 
যেহেতু তাহাতে বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবৎ উপাদন।॥ গৌণ বিধির আলো- 
চন! সর্ববগ্রেই কর্তব্য | গৌণ বিধি অবলম্বন না করিলে শরীরযাত্রা নির্বাহ হর 


» না শিক্ষা 


লা এবং শরীর যাত্রা নির্বাহ না হইলে জীবন থাকেনা ৷ "জীবন না থাকিলে 
হরি, ভজন কপ মুখ্যবিধি কিরূপে অবলস্বিত হইবে? : গৌণ বিধির সংক্ষেপ 


মাহাত্ম্য এই যে, উদ্ধ। নরজীবনের অলঙ্কার স্বরূপ সমস্ত হিদ্যা, শিল্প ও.কারু- 


| কর্ধতথা সভ্যতা, গ নাত, অধ্যবসায় এবং শারীরিক, মমির 


| কূপে তগবচ্চরণাযৃত সেবন, বা লে, করে। 1. বস্তুতঃ মুখ্য বিধি বির : 


_ অমুচর হইয়া স্বীয় অধিষ্বরীর পায় দেই চরণামৃত দারা নর-জীবনকে' সাধন 
ও ফলকালে পরমাননময় করিয়া থাকে ।- 


বন্য জীৱন, সত্যন্জীবন, জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন জীবন, নিরীশ্বর নৈতিক জীবন, 


সেশ্বর নৈতিক জীযন, বৈধভক্ত জীবন ও প্রেমভক্ত জীবন, এবস্বিধ নান প্রকার 
নর জীবন পদ্থিলক্ষিত হইলেও, সেশ্বর নৈতিকজীবন হইতে প্রকৃত নর' জীব- 
নের আরম্ভ টীকা করা যায়। দেশ্বর ন! হইলে নর জীবন (যত দূর 
সভ্য হউক ন! নস, যৃতদর জড়বিজ্ঞান সম্পন্ন হউক ন! কেন, যতদূর নৈতিক 
হউক ন! কেন) কখনই পণ্ড জীবন অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে না। গ্রক্িত 
নর জীবন সেশ্বর নৈতিক জীবনের বিধি নিষেধ লইয়া কাধ্য করে; অতএব 
এই গ্রন্থে সেশ্বর নৈতিক জীবন হইতে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সভাতা। 
জড় বিজ্ঞান সম্পত্তি ও নীতি, সেখ্বর নৈতিক জীবনের প্রধান অলঙ্কারের মধ্যে 
পরিগঁণিত। এই সমস্ত অলঙ্কার সহিত দেশ্বর নৈতিক জীবন, ভক্ত-জীবনে 
যেরূপ পর্যবসিত হইয়! চরিতার্থতা লাভ করে তাহ! সমুদায় গ্রন্থ বিচার দ্বার! 
লক্ষিত হইবে। জীবের জীবনই জৈবধর্শ । মানব অবস্থায় জৈবধন্মর্ে মানব 
ধর্দ্ বলি। দেই ধর্ম দ্বিবিধ অর্থাৎ গৌণ বা মুখ্য, সাম্বন্ধিক বা "্বপগত! 
গৌণ বা সাম্বন্ধিক ধৰ্ম্ম জড়, জড়ের গুণ ও সন্বদ্বকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান 
আছে। মুখ্য বা স্বরূপ-গত ধর্ম শুদ্ধ জীবকে আশ্রয় করিয়| থাকে । মুখ্য 
ধৰ্মই যথার্থ, জৈব ধৰ্ম । ' গৌপধর্থ আর কিছুই নয় কেবল জড়গুণ বশতঃ, মুখ্য 
ধর্মের গুণীভূত অবস্থামাত্র, জড়গুণ দূর হইলে জৈবধ্শ্ব কেবলীভূত হইয়। মুখ্যধর্ম 
হয়। গৌণধর্্মকে গোঁপাধিক ধৰ্মও বল। ষাঁয়। উপাধি রহিত হইলে ইহাই 
:নুখ্যধৰ্দ্ হইয়া পড়ে। গৌণ বিধি ও গৌণ নিষেধ অথাৎ পুণ্য ও পাপ, গৌণ- 


ধর্দের অন্তর্গত । গৌণধর্ম জীবকে পরিত্যাগ করিবে না কেবল জীবের গুণ" + 


মুক্ত অবস্থায় মুখ্য ধর্মকপে পরিণতি লাভ করিবে। জড়বদ্ধাবস্থায় মুখ্য ধর্মের 


নস 


প্রথম বৃষ্টি । 2০ 


অদথাতৃত পরিণতি দ্বার রা গৌধাৰ্দের দন রাহে গৌধধর্ষের থাড 
পরিগতি ক্রমে মুখাৰ না র উদিত হ়। 

আনব গৌণ বিধি নিষেধ রক খা বিধি Ne জৈব- 
ধর দিদ্বাবন্ধা যে গ্রেমতক্তি ডাহা বিচাঁ 


রত হইবে। te 
এই বৃষ্টি মধ্যে মে ঈখর নাম, পরে. ভগবান শব্দ ও অবশেষে ৃষ শব 
যাহ ইইযাছে। পাঠক এরূপ মনে না করেন, যে ঈশ্বর, ভগবান ও কৃষ্ণ 
পৃথক পৃথক তত্ব। কৃষ্ট এক মাহ স্বয়প, তব ও জীবের ব্নিল উপাসনার 
: বিষয় | কৃষ্ণই ভগযৎ ঘের দু ৰণ! মাধ্যা প্রকাশ। যখন অন্যান ত ৰা 
| পদার্থের হিত মাক রূপে কে বিচার করা যায়, তখন তাহাকে ঈশ্বর 


ভাবে রক্ষ্য করা যায় এবং ঈধর নামটা ব্যবহার করা যায়। এই জনাই এই 
বৃষ্টির প্রথমে পদার্থ ভয়ের সংখ্যা স্থলে কৃষ্ণ নামের পরিবর্তে বর নাম ব্যবধত 


হইয়াট্ে। ঈধর ভাব জার কিছুই ন়.কেবর স্বরূপ তত রৃষের সট পদা- 
ধের উপর ঘে স্বভাবসিদ্ধ ঈশিতা আছে, তাহার পরিচয় মাত্র । পদার্থ সংখ্যার 
স্থলে ঈশ্বর নামটাই দরকার ব্যবহার হইয়া থাকে, যথা চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর । 


গৌণ াৰাধ বিচার |: 


"প্রথম ধারা-গৌথ বিধি বিভাগ |. 


a 


গৌণ বিধি তিন প্রকার, জন'নিষ্ঠ-বিধি, সম!ড-নিঠ-বিধি' ও পরলোঁক- 
নিষ্ঠ-বিধি। | 
' জন-নিষউ-বিধি ছুই প্রকার অর্থাৎ শবীর-নিষ্ঠ-বিধি ও মলো-নিঠ-বিধি। 
মানবের শরীর পুষ্ট হইয়া সচ্ছদ্দে থাকিতে পাঁরে এরূপ অভিপ্রায়ে যে সকল 
বাবস্থা হইয়াছে দে সকল বাবস্থার নাম শরীর-নিষ্- বিধি । মিতপান, মিভ- 
ভোজন, মিত নিদ্রা, বায়াম ইত্যাদি যত প্রকার বিধি আছে এবং পীড়া হইলে 
আয়ুর্বেদ শাক্পে যে সকল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে সমস্তই শরীর 
নিষ্ঠ-বিধি। শরীর-নি্ বিধি প্রতিপালন না করিলে মান? গণ সচ্ছন্দে 
জীবন যা নির্বাহ'করিতে পারেন ন|। মনোনিষ্ঠ-বিবি অবলশ্বন লা করিলে 
মনের*উপলদ্ধি শক্তি, ধারণ! শক্তি, কল্পনা ও বিভাবনা শক্তি ও বিচার শক্তি 
সমাক পুঃ হইয়! খ্বীয় স্বীয় কার্ধা করিতে সক্ষম হয় ন] | বিজ্ঞ!ম শিল ইত্যা- 
দিরও উন্নতি হয় না। মনের কুস'স্কার রূপ তমঃ ন হয় না| বিচ সঙ্দ্ধে 
শুদ্ধ জ্ঞানও লভ্য হয়, না। জড় চিন্তা! হইতে বুদ্ধিকে উদ্ধার কর পরমেশ্বর 
চিন্তায় নিযুক্ত করা যায় না। অবশেষে পাঁপচিন্তা গু নিরীশ্ব। ভাব সর্বদাই 
. মনকে বশীভূত 'করিয়! মানবকে পশুর ন্যায় করিয়। রাখে। অতএব জন- 
নি বিধি মানব জীবনকে সফল করিবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন । 
মানবগণ মম|জবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং সমাজকে উন্নত ও পাপ শুনা করিবার 
অভিগ্রায়ে সয়াজ-নিঠ বিধির বাবস্থা করিয়া থাকে। সমাজ-নিষ্ঠ বিধির 
মধ্যে বিবাহ বিধি একটী উৎকৃষ্ট বিধি । যদি বিবাহ বিধি না হইত তাহা 
হইলে, মানব-সমাজ এত উন্নত হইতে পারিত না| পশুদিগের ন্যায় মানব 
গণ বথারুচি ভ্রমণ করিত । কোন কোন দেশে প্রথমে বিবাহ বিধি ছিলন1। 


সেই সকল দেশে অনেকুমোমাজিক উৎপাত হওয়ায়, পরে বিবাহ বিধি প্রচলিত 
হইয়া আসিয়াছে । যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ পূর্বাক এক জন পুরুষ একটা স্ত্রীকে 
লর্কজ্নের সম্মতি ক্রমে গ্রহণ করিয়া সংসার যাত্রার ভিত্তি মূল পত্তন করেন 
ইহার নাম বিবাহ পুত্র কন্যা হইলে তাহাদিগকে পালনকরত শিক্ষাদানপূর্কাক 
জীবন যাত্রার উপায় করিয়! দেন। ' সংসারে বর্ডমা ন মানববৃন্দ পরস্পর ভ্রাত়ৃ 
ভাব সং স্থাপন, পরের কষ্ট নিবারণ, ন্যায়য়তে তর্থসং গ্রহ ঘার। জীবিকা নির্বাহ, 
_সৰ্াদা সত্যের পালন, মিথ্যার দমন ইত্যাদি কায দ্বার! সংস! [রেরউিন্নতি বিধি 
সংস্থাপন করেন! সমাজ- নিষ্ঠ প্রবৃত্তি মানবর্জাতির প্রধান ধর্বী। অর্ধ দেশে 
ও সর্ব ক {লেই মানৰ জাতির মধ্যে ও ধর্ণের কাধ্য দেখা যায়। যে দেশে 
মানবগণের যত দুর সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতার সমৃদ্ধি, সে দেশে সমাদ্র-নিঠ 
বিধি তত দূর পরিপক্ক ও বদ্ধমূল ৷ সর্ব জাতির মধ্যে আর্য্য রে দা 'মাজিক 
, উন্নতি ও.সভ্যতা অধিক ইহ! সর্ধবাদী সন্মন্ত । আৰ্য্য জাতি উর যত শাখ। গ্রশ [থা 
হইয়াছে ঘন্মধ্য ভারতবাসী অ আৰ্য্য শায়ার যে বিদ্যা. বৃদ্ধি ও সয়াবিন উন্নত 
অধিকতর হইয়াছে, তাহাতে আর সদে- ক? সেই আৰ্য্য শা শাথ! আজকাল বৃদ্ধা 
বস্থা বশতঃ বলহীন হইয়! অন্য জা তির হীন হইয়াছে বলিয়া তত! 'হাদের সামা- 
জিক সনশ্মানের ক্রটী হইবে না। যদি কোন অর্কাচীন লোক তাহাদের উন্নতি 
ও সভাভার বিষয় প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলেই যে ভারতীয় আৰ্য্য শাখা 
বাস্তবিক লঘু হইবে এমত নয়। সমাজ-নিষ্ঠ বিধি ভারতীয় আর্য্য শাখার 
হস্তে যে কতৃ উন্নতি-পাধন করিয়াছে, তাহা বৈদিক ধরৰ্ম্মশাঁধ্ পাঠ করিলেই 
জান! যায়। যথার্থ বপিতে গেলে খমি দিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ বিধির 
চরম উন্নতি হইয়াছিল ইহা সমস্ত সহৃদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই 
স্বীকার করিবেন । তাঁহার! বৈজ্ঞানিক বিচির ক্ৰমে দমাজ- নিষ্ঠ বিধিকে 
দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা বর্ণ বিধি ও 6 আশ্রম বিধি! ' সম!জ-নিষ্ঠ 
মানবের দুইপ্রকার অবস্থা অর্থাৎ স্বভাব ও অবস্থান । জননিষ্ঠ ধর্ম হইতে স্বভাব 
ও সমাজ নি ধণ্ম হইতে অবস্থান । লামাজিক হইলেই মানবের জননিষ্ঠ ধৰ্ম 
লোপ হয় ন! বরং সমাজ সমন্ধ ক্রমে তাহ! পুষ্ট হয়। মানবের স্বভাব ক্রমে 
বর্ণ বিধি ও অবস্থান ক্রমে আশ্রম বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। মানবের 
শারীরিক ও মানসিক ধৃত্িসমূহ ক্রমশঃ অনুশীলনক্রমে উন্নত হইয়া একটা স্থারী 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মেই অবস্থায় যে প্রবৃত্তি অন্য সমস্ত প্রবৃত্তির উপর প্রভুত! 
স্থাপন করে, সেই প্রবৃত্তিই সেই মানবের স্বভাব। স্বভাব চারি প্রকার অর্থাৎ ত্রব্ম 


০১৬, চৈতন্য শিক্ষাস্ৃত। 


স্বভাব, ক্ষত স্বভাব, বৈশ্য স্বভাব ও শূদ্ৰ স্বভাব ৷ মানবের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমেই 
উক্ত চারিটা স্বভাব উদ্দিত হয়। নিকৃষ্ট । প্রবৃত্তি ক্রমে অন্ত্য স্বভাব হইয়খ উঠে রঃ 
অস্ত্যজ স্বভাবের স্বভ/বত্যাগ ব্যতীত অন্যবিধি নাই । জন্ম হইতে প্রবল পৰৃত্তির 
উদয় কাল পর্য্যন্ত সংসৰ্গ ও অন্থশীলন অনুদারেই প্রবল প্রবৃত্তির বীজ অল্কুর ও 
তরু উৎপন্ন হইয়! পুষ্ট হইতে থাকে। পূর্ব কর্ধান্থসারে শ্বতাঁবের উৎপত্তি বলিয়। 
শাস্তকারের'! লিখিয়াছেন $ যে বংশে যাহার জন্ম হয় সেই বংশীয় স্বভাঁর শৈশব 
ক'ল হইতে তাহার দংসর্গজ-গণ স্বরূপ হইয়! উঠিবে, পরে বিদ্যাচর্চ্চ। ও" অপর 
ৃ সংসৰ্গ ক্রমে তাহার কিছু উন্নতি বা অবনতি হইবে ইহাই নৈসৰ্গিক ৷ শৃদ্ স্বভাব 
" নরের শুদ্ব স্বভাব সন্তান, ব্রহ্ম স্বভাব মানবের ব্রহ্ম স্বভাব সন্তান উৎপন্ন হওয়াই 
| আবশ্যক ৷ কিন্তু সর্বত্র হইবেক, এরূপ বিধি নয়। অভএব শাল্তকারের! স্বভাব ' 
- নিরূপণপূর্কক বৰ্ণবিধান করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কার বিধির ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন 
সংস্কার বিধি কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া! গিয়াছে। দেই বর্ণনির্ণায়ক সং স্কারবিধি 
আপাততঃ লুপ্ত হওয়ায় দেশের অবনতি হইয়াছে 1 বণ্বিধি যে যথাৰ্থ সামা- 
দিকধর্শ ত তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ বিজ্ঞান মতে অবস্থান চারি প্রকার। ব্ৰহ্মচৰ্য্য 
গাৰ্হস্থ, বানগ্রসথ ওমন্ন্যাস । বাহার বিবাহ ন! করিয়া বিদ্যোপার্জন ও দেশত্রমণ 
করেন, তাহারা ব্রহ্মচারী ৷ যাহারা বিবাহ করিয়া সং সারে অবস্থিত তাহার! 
গৃহস্থ ৷ যাহার! অধিক বয়ক্রম হইলে কার্য হইতে বিরত হন এবং নির্জনে বাস 
করেন তাহার! বানপ্রস্থ । যাহার! সংসারের সমস্ত বন্ধন পরিত্যাগ পূর্বক বিচরণ 
করেন ভাহার! সন্যাসী ৷ বর্ণ সকলের এবং আশ্রম সকলের সন্বন্ধ বিচার করিয়! 
যে ধর্শ্ম স্থাপিত হইয়াছে তাহার নাম বর্ণাশ্রম ধন্ম। এই ধশ্মই ভার য় আর্ধ্য 
শাখার সামাজিক বিধি | বে দেশে এই বিধির অভাব সে দেশ ৷ ওপ্নত দেশ 
তাহ] বল! যাইতে পারে না। সংক্ষেপত্ঃ এ স্থলে এ বিষয়ের প্রঃ. করা গে লঃ 
অধিকার নিষ্ঠারূপ পুণ্য কশ্ম বিচারে ইহার বিশেষ বিচার করা নী | 


দ্বিতীয় ধার।-_পুণ্যকর্শ ৷ 


পরলোক নিষ্ঠবিধি ক্রমে মানবের কন্মানুসারে পারলৌকিক ফলের বিচাৰ কর! 
যায়। এই সমাঞ্জে অবস্থিত হইয়! যিনি লত্কন্ম করেন তিনি মরগান্তে স্বর্গলাভ 
করিবেন ৷ যিনি অপৎ্কর্ করিবেন তিনি নরকভোগ করিবেন। সঞ্কন্দের নাম 


দ্বিতীয় বৃষ্টি। ১8. 


পুণ্য, অসৎ, কর্ণের নাম পাপ।। পুণ্য সঞ্চয়ের বিধি সকল এবং পাপ নিবারণের 
ol: সকল একত্রিত হইলেই পরলোক-নিষঠ- বিধি বলিয়া সঙ্গীত হয়। 

আমরা বর্খাগত পুণ্য ও পাপ সকলের সংক্ষেপ বিবৃতি ও বিচার করিব। | 
| তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিক রূপে: বিভাগ করা অতিশয় কষ্ট-দাধ্য। কোন কোন 
খষি পাপ পুণাকে শারীরিক, মান সিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক রূপে বিভাগ 
করিয়াছেন , কেহ কেহ উহাদদিগকে কারিক, বাঁচিক ও মানসিক বলিয়া 
বিভাগ করিয়াছেন। কেহ বা কায়িক, খঁন্দিক ও অস্তঃকরণিক রূপে উহা- 
দিগকে সঙ্দিত করিয়াছেন। ফলতঃ ভাষরা দেখিয়াছি যে & সকল 
বিভাগ সৰ্কাঙ্গ' সুন্দর হয় নাই। আমরা পুণ্য সকলকে দুই ভাগে বিভ' ক্ত করি, 
যথা স্বর্নপগত-পুণ্য ও সম্বন্ধ-গত পুণ্য 1 ন্যায়, দয়া, সত্য, পৰিত, মৈত্রী, 
আর্জব ও প্রীতি ইহার স্বরূপ-গভ-পুধ্য। ইহাদিগ্কে এই জনা স্বরূপ-গভ-পুণ্য 
বলি যেসকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্বাফালে তাহার অলঙ্কার 
স্বরূপ থাঁকে। বন্ধাবস্থায় কিয়ৎ পরিমাণে স্থল হইয়! পুণ্য নাম প্রাপ্ত হয়, এই 
মাত্র। আর সমস্ত পুণ্যই. সশ্বন্ধ-গত, যেহেতু তাহার: জীবের জড় সম্বন্ধ বশতঃ 
উৎপন্ন হইয়াছে। দিদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের প্রয়োজনতা মাই। পাপ কখনই জীবের 
্বরূপ-গত-পুণ্য নয়। বদ্ধাবস্থায় জীবকে আশ্রয় করে। দ্বরূপগত-পুণ্য- 
বিরোধী-রূপ যে রন পাপ তাহাদিগকে স্বরূপ বিরোধী-পাপ বলা যায়। 
দ্বেষ, অন্যায়, মিথ্যা, চিত্তবিভ্রম, নিষুরতা, ক্র.রতা, লাম্পট্য এই কএকটা 
শ্বরূপ-বিরোধীপাঁপ । আর সমক্ক পাপ জীবের গাশ্বন্ধিক পুণ্য-বিরোধী। আমরা 
নিতান্ত সংক্ষেপে পাপ পুখ্যের বিচার করিব বলিয়া তাহাদিগকে শ্বরূপ সম্বন্ধ 
বিভাগ পূর্বক দেখাইলাম না। কেবল তাহাদের নখখ্যা করিয়া স্বল্প বিচার 
লিখিলাম। যে সঙ্কেত দেওয়! গেল, যৎকিঞ্চিৎ পণ্এিম করিয়। পাঠক মহাশয় 
অনায়াসে উপযুক্ত বিভাগ করিয়া লইবেন । 

প্রধান প্রধান পুণ্য কর্শ দশবিধ যথা :- 


»১। পরোপকার। ৬। মছোত্সব। 
২। গুরুজন সেবা। 91 ব্রত। 
ও। দান। ৮। পশু পালন । 
৪। আতিথ)। ৯ জগঘ্বদ্ধি। * 
৫। গাবিত্র্য । ১০। ন্যার়াচরণ। 
পরোঁপকার ছুই প্রকার যথা :-- 


১। পরের কষ্ট নিবারণ । ২। পরের উন্নতিলাধন। . 


১৮ পেন শিক্ষা (মৃত ।। 


আমীর পর বিবেচনা ন। করিয়া সর্বলোকের উপকার করিতে যথা সাধ্য 
| প্রবৃত্ত হইবে । “জগতে যত প্রকার কষ্ট আঁছে, সেই সমুদায় কষ্ট যেমত নিদ্গের 
হয় তক্রপ অপরেরও হইয] থাকে । নিজের যখন কষ্ট হয়, তখন মনে হয় যে 
পরে বত করিয়। আমার কষ্ট নিবারণ করুক। অতএব নিজের ন্যায় পরের কষ্ট 
নিবৃত্তির যত্ব পাওয়! উচিত । স্বার্থপরতা যদিও তৎ্কার্ধে ব্যাঘাৎ করে, তথাপি 
তাহাকে যতদুর পারা যায় স্থগিত করিয়া পরের কষ্ট নিবারণে যত্তুবান হওয়া 
আবশ্যক ৷ পরের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব প্রকার 
কষ্ট নিবৃত্তি করিতে যত্ব করিবে। পীড়া, ক্ষুধা প্রভৃতি শারীরিক কষট। হুশ্িন্তা 
শোক ও ভয় প্রভৃতি মানপিক কই । সংসার পালনে অক্ষমতা, কমা! পুজের 
বিদ্যাভ্য'প ও বিবাহ দিতে না পারা, মৃতব্য ক্রির সৎকার জন্য লোকাভাব এই 
সকল সামাজিক কষ্ট । সংশয়, নাস্তিকত] ও পাপ স্পৃহা এই সকল আধ্যায্নিক 
কষ্ট। 'যেমত পরের কষ্ট নিবারখের যত করা উচিত, তদ্রপ পরের উন্নতি , 
সাধনেও যত্ন করিবে । যথাপাধ্য অর্থ দ্বার, দৈহিক সাহায্য দ্বারা, উপদেশ , 
ছারা এবং অপর আত্মীয়ের সাহাযোর দ্বার অপরের শারীরিক, ম।নপিক, 
সাম!দ্গিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন কর! কর্তব্য । 


গুরুজন সেবা! তিন প্রকার যথা: = 


১।. পিতা মাতার পালন ও সেবা । 

২। উপদেষ্টাদিগের পালন ও সেবা । 

৩। সর্ব গুরুজন সম্মাননা ও সেবা। 

পিতামাতার আজ্ঞাপালন ও তাহাদিগকে যথা সাধ্য সেবা করা মকলেরই 

প্রধান কর্তব্য । নিরাশ্রিত, অক্ষম ও শৈশবকালে যাহারা প্রাণপা ত রক্ষ। ও 
পালন করিয়াছেন তাহাদের সেব| করিতে নিচে সক্ষম হইলে সর্কাতোভাবে 
তাহা কর! উচিত, ইহা, বলা বাছল্]। বালক কাল হইতে বহার! বিদ্য। ও 
সছুপদেশ প্রদান করেন তাহাদিগকে পালন ও সেব। কর! উচিত। যাহার! 
গরমার্থ মন্ত্র ও জ্ঞান উপদেশ করেন তাহার! সমস্ত উপদেষ্টা অপেক্ষ| অধিক 
বরণীয় ও ম্বেব্য | সম্পর্কে ধাহারা ঝড় এবং বয়সে ও জ্ঞানে বাঁহার! শ্রেষ্ঠ, 
£ তাহারা গুরুজন, তীহাপিগরে সম্মাননা ও আবশ্যক মতে সেবা করিবে। 
গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে এরূপ নয়, কিন্তু রূঢ়বাক্য 
ও অপমান স্থচক ব্যবহার দ্বার! তাহা দিগকে স্বণা প্রকাশ করিবে ন! | মিষ্ট 
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. দ্বিতীয়টি 


বচন, নত |, উপযুক্ত সম সময়ে বিঃ পূৰ্ণ বিচার দ্বার! | ভাযাদিগের অন্যায়াচরণের 
অন্ত মি করিতে হইবে। ূ 
অর্থ ও দ্রবা, যোগ্য পাত্রকে দেওয়ার নাম দান। যাহা অগাজে ৫ দেওয়া: 
যায় ভাঙগ,নিরর্থক অপব্রয়িত হয়। তাহা পাপ মধ্যে পরিগণিত । 
‘দান দ্বাদশ প্রকার যথা :_- 
১। কুপ তড়াগাদি দ্বারা জল .দান 
২ উপযুক্ত স্থানে বৃক্ষ রোপণ দ্বারা ছায়! ও বায়ু দান। 
উপযুক্ত স্থলে প্রদীপ দান। 


@& 


৪। ওমধদান । 
৫। বিদ্যাদান। 
৬। অনদান। 
Ee ৭। পদ্থাদান ৷ 
৮। ঘাটদান। 
৯। গৃহদান। 
১০। দ্রব্যদান। 
১১। নুখাদ্যের অগ্রভাগ দান । 
১২। কন্যাদান। 


পিপাস্থ ব্যক্তিকে জল দান উচিত । পিপাস্থ ব্যক্তি গৃহাগত হইলে 
স্টশীতল জল দান করিবে। সাধারণের জল পান জন্য কূপ, তড়াগ, পুষ্করিশী 
প্রভৃতি খনন করিয়া দেওয়া পুণ্য কার্য্য | উপযুক্ত স্থান দেখিয়! & সকল 
ইষ্টাপূর্ত ক্রিয়া 'করিবে। যে স্থানে জলের বিশেষ আবশ্যক সেই স্থলে কুপাদি 
খনন করাইবে |: তীর্থাদি স্থলে অনেক লে'কের জলের প্রয়োজন, সেখানে 
উপযুক্ত নদ্যাি ন! থকিলে কৃপাদি খনন করা কর্তব্য। পন্থার উভয় ভাগে, 
নদীতীরে, বিশ্বামস্থলে অশ্বখাদি বৃহ হত বৃক্ষ রোপণ করিবে। স্বগৃহে ও 
পধিত্তস্থানে তুলপ্যাদি বৃক্ষ রোপণ করিবে। তাহাতে শারীরিক ও আধ্যা- 
স্সিক উপকার আছে ৷ ঘাটে, পথে ও সঙ্কটস্থলে পথিকগণের উপকারার্থে 
প্রদীপ দান করিবে। বায়ু দ্বার! নির্বাপিত না হয় এব্সুপ কাচাবরণ 
মধ্যে উক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিলে বিশেষ উপকার হইবে। (যে 
সময় চন্্র না থাকে বা মেঘ হয়, সেই সময় রাত্রে আলোক দেওয়ার 
বিধি। যিনি যত আলোক দিতে সক্ষম হইবেন, তিনি তত পুণ্য সর্চল 
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২৪ শ্রীঞ্ীচেভন্য শিক্ষায্ৃত ৷ 


করিবেন। আকাশ প্রদীপ দেওয়! কেবল কার্তিক মাদেই বিধি এরূপ নয় । 
কার্ডিক হইতে দেওয়! আরম্ভ হয়। আকাশ প্রদীপ অধিক উচ্চ হইলে " 
শোভা বই অন্য উপকার হয় না। ওুঁষ্ধ দান দুই প্রকার অর্থাৎ রোগী দিগকে 
তাহাদের ব!টীতে দিয়া ব! নিবে বাটীতে আনিয়া ওঁষধ দান এবং কোন 
একটা নির্দিষ্ট উযধাঁলয় প্রস্থত করিয়া! তথায় ওষধ দান । যাহার যাহ! অক্ৃ- 
ত্রিমরূপে সাধ্য তিনি তাহাই করিবেন। কোন ছাত্রকে বাটীতে নিজের ব্যয়ে 
বিদ্যাশিক্ষ। দেওয়! যাইতে পারে, অথবা সাধারণের বিদ্যালয়ে তাহাকে বায় 
দিয় রাখ! যাইতে পারে । বালক বালিকাদিগকে বিদ্যাদান কর! একটী প্রধান 
কর্তব্য কর্ম । অন্নদান দুই প্রকার, নিজ বাঁটীতে অন্নদান এবং সন্ধে সাধারণকে 
অন্নদান । অগম্য স্থলে বা কষ্টগম্য স্থলে পন্থ। প্রস্তুত করিয়। দেওয়াকে পন্থাদান 
বলে। প্রন্তরময় বা ইইকম্য় পন্থ। যেরূপ স্থায়ী, তজ্মপ অধিক পুণ্যজনক। 
নদীতে বা পুক্ষরিণীতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ঘাট প্রস্তত করিয়! দেওয়াকে 
ঘাট দাঁন বলে৷ ঘাটের উপর বিশ্রাম স্থান, উদ্যান, টাদনি ও দেবমন্দির প্রস্তুত 
করিয়া দিলে অধিক পুণ্য হয়। যাহার! অর্থাভাবে গৃহ নিশ্মীণ করিয়। বাস 
করিতে অক্ষম, তাহাপিগকে গৃহদান কর! পুখ্যজনক কর্ম । আবশ্যক মত কোন 
দ্রব্য বাঁ অর্থ যোগ্য পাত্রকে দিলে জব্যদান হয়। স্থখাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে 
দান করিয়া নিজে গ্রহণ করা উচিত। উপযুক্ত পাত্রকে লালঙ্কারা কন্যা 
দান করার নাম কন্যাদান। 


él আতিথ্য দুই প্রকার যথা :_ 
১। জন প্রতি । | 
২। সমাজ প্রতি । 


. গৃহস্থ ব্যক্তি, অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাহার যথাবে!গ্য সের: দা (করি 
স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবে না। শানে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, আন্না দি প্রস্তুত হইলে, 
গৃহস্থ নিজের ঘরের বহির্ভাগে গিয়া অভুক্ত ব্যক্তিকে তিন বার ডাকিবে। যদি ' 
কেহ আইসেন, তাহাকে ভোজন কর।ইয়। স্বয়ং সপরিবারে ভোজন করিবে । 
আড়াই প্রহরের সময় অতিথি ডাকিবার বিধি আছে। বর্তমান কালে তত 
বেল! পর্য্যস্ত ননাহারে থাক! সকলের পক্ষে কঠিন, অতএব যে সময়ে যিনি 
আছার করেন, ভাহার পূর্বে অভুক্ত লোককে ডাকিলে কর্তব্য-সাধন হয় । 
অভুক্তলেক বলিলে ব্যবসায়ী ভিক্ষুক বুঝায় না। সামাজিক cl যোগে 
সামাজিক আতিথ্য কর্তব্য । 


দ্িতীয়বৃষ্টি। | ২১ 


_... পাবিজ্রা-চারি প্রকার যথা ?_ 
১1 শৌচ। 5 
২। পন্থা, ঘাট, গোগৃহ, বিপনি, স্বগৃহ ও দেবতা মন্দিরাদি মার্জন | 
৩। বন পরিষ্কাঁর। | 
81 তীর্থঘান্ৰা। 

শোঁচ' দ্বিবিধ, অস্তঃশৌচ ও বহিঃশোচ। চিত্ত শুদ্ধির নাম অস্তঃশোচ। 
নিষ্পাপ ক্রিয়া ও পুণ্য ক্রিয়া দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। নিষ্পাপ, লখুপাক ও পরি- 
মিত আহার ও পান ইহারাও চিত্গদ্ধির হেতু। মাদকসেবী ও অন্যান্য 
পাপকারী ব্যক্তিদিগের স্পর্শিতি ব্য ভোজন ও গানে চিত্তের অশুদ্ধত| উৎ- 
পত্তি করে। চিন্তশুপ্ধির যে সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষুন্মরণই প্রধান । 
পাপ-চিত্তকে শোধন করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থ। । তন্মধ্যে চান্দরায়ণাঁদি 
কর্ম প্রায়শ্চিত্ত দ্বার! পাপকর্ম্ম চিন্তকে পরিত্যাগ করে । পাপের মূল যে পাপ 
বাসনা "তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞান প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপ বাসন! 
দূর হয়, কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বর বৈমুখ্য তাহা কেবল হরিস্ম তি দ্বার! দূরীভূত 
হয়। প্রায়শ্চিত্ত তত্তের ব্চির অনেক, তাহ। এস্থাস্তরে দৃষ্টি করিতে হইবে। 
তীর্থজল-স্থান ও গঙ্গাস্নানাদি পুথা সন ও দেব দর্শন দ্বার! চিত্ত শুদ্ধ হয়। 
নিজের শরীর, বস্ত্র ও গৃহ্ত্যাদিকে পরিষ্কার ও মলশৃন্য রাখার নাম বহিঃশৌচ। 
হৃচ্ছজলে সান, নির্মীল বদন পরিধান ও সাপ্িক দ্রব্য ভোজন ও পান ইত্যাদি 
কর্ধ্য দ্বারা শৌচ সম্পাদিত হয়। মল মুত্র প্রভৃতি কদর্ষা দ্রব্য শরীরে স্পৃষ্ট 
হইলে জল দ্বার! তদঙ্গ ধৌত রাখা উচিত । পন্থা, ঘাট, গোগৃহ, বিপনি, শ্বগৃহ, 
দেবতামন্দিরাদি মাঞ্জন দ্বার! পাবিত্র্য অর্জন কর! উচিত। নিজের বাটী, ঘাট, 
পন্থা, গোগৃহ, মন্দির ও চত্বর পরিষ্কার রাখ! সর্ব ব্যক্তির কর্তব্য বর্ম । তদ্ব্যতীত 
যে সকল দাঁধারণ পন্থা, ঘাট, বিপনি, দেবমশ্ির ইত্যদি গ্রামের মধ্যে থাকে, 
তাহাও পরিষ্কার করা সকলেরই কর্তব্য । গ্রাম বিপুল হইলে গ্রামস্থলোক সমূহ 
" মিলিত হইয়] স্বেচ্ছাপূর্বক অথব৷ সম্রাট সাহায্যে অর্থসংগ্রহকরত এ সমস্ত সাধা- 
রণ কাৰ্য্য সম্পন্ন কর! মমস্ত গ্রামবাসীর পক্ষে পুণ্যজনক কার্ধ্য। নিজ নিজ 
বাটীতে যে নকল বন থাকে, তাহ! নিজের পরিষ্কার রাখ! উচিত। সাধারণ 
ভূমিতে যে বন থাকে, তাহা পূর্ব উপায় দ্বার পরিষার রাখা কর্দ্ডব্য। তীর্ঘযাতা 
দ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্য লাভ করেন। সাধুসঙ্গই যদিও ভীর্ঘযান্রার 
চরম উদ্দেশ্য, তথাপি তীর্থাগত্ত সকল লোকেই আপনার চিত্তে আপনাকে 
পবিত্র মনে 0 যেহেতু তন্দার। পুর্বব পাপরৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয়। 


রা ২২ LE 8 দ্রী্ীচৈতন্য শিক্ষামূত। ৫ 
মহোৎসব তিন প্রকার যথা! I 


১। দেবতা পূজোপলক্ষে উৎসব। 

২। নাংলারিক বৃহ হৎ ঘটনা উপলক্ষে যজ্ঞ'দি । 

৩। সাধারণের আনন্দবর্ধন জন্য উৎসব 

দেবতা পুজে!পলক্ষে যে সমস্ত উৎসব আছে তাহা সর্বদাই লক্ষিত হইতেছে । 

সেই সমস্ত মহোৎসব পুণ্যজনক তাহাতে সন্দেহ কি? অনেক ব্যক্তি মিলিত 
হইয়! পরস্পর সাক্ষাৎ, আহারাদি, গীতবাদোর চর্চা, চিত্র পুতলিকা ইত্যাদির 
উন্নতি, দুঃখীদিগকে ভোজন করান, বিদ্বান্দিগকে অর্থদান এবং সমাজকে 
জীবিত কর! যে জগন্মঙ্গলসাধক পুণ্যকর্ম্ম তাঁহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
যাহার! এ সকল মহোৎসব করিতে সক্ষম তাহার ত!হাতে অমনোযোগী হইলে 
কর্তব্য কর্শ্মের ক্রটি জন্য অপরাধী হয়। বিশেষতঃ এঁ সমস্ত মহোৎসব যখন 
ঈশ্বরভাব মিশ্রিত হইয়াছে, তখন উহারা কোন প্রকারে তাজ্য নয়। সাংসারিক 
নানাবিধ ঘটনা আছে। পুত্র কনার জগ্ম, অন্নপ্রাশন, সংস্কার, বিবাহ, পিতৃ ' 
মাত শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানা প্রকার সাংসারিক যজ্ঞে মহোৎসব হইয়া থাকে । সাধ্য 
মত তত্তৎকাৰ্য্যের অনুষ্।ন কর] কর্তব্য । গ্রামস্থলেক মিলিত হইয়া যে সকল 
বারঞয়ারি পূজ। ও মেল! সংস্থাপন প্রভৃতি সাধারণের আনন্দবর্ধক কর্ম্ম করেন, 
তাহাও উচিত। দেই সকহী কাধে সমস্ত লোক কিছু কিছু সাহায্য দিয়! বৃহৎ 
কাৰ্য্য করিতে শিক্ষা করেন ।, 

7 =. সব, অরদ্ধনো সব, ভগিনী কর্তৃক জ্ঞাভূপু্জা, নবানে!ৎসব, 
পিষ্টকোৎসব ও শীতলোৎসব এই প্রকার অনেক সামাজিক উৎসব নির্ধারিত 
আছে। 

ব্রত ভিন প্রকার যথ| £-- 
১। শারীরিক ত্রত। 
২। সামাজিক ত্রত। 
৩। পারমার্থিক ব্রত । 


প্রাতঃসান,* পরিক্রম, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রভূতি ব্যায়াম সহ্বন্ধীয় শারীরিক 
/ খৃত। কোন কোন ধাতু প্রকোপিত হইলে শৃ’রীরিক অসচ্ছন্দত! উপস্থিত 
হয়। তক্লিবাঁরণার্থ দর্শ, পৌরণমাসী, সোমবার প্রভৃতি ভ্রতের ব্যবস্থা আছে। 


সেই সেই নির্দিষ্ট দিবসে আহ!র ও ব্যবহারের পরিবর্তন এবং উপবাস ইত্যদি 


দ্বিতীয় বৃষ্টি | ২৩ 


ইন্জিয়সংযম-পূর্বক ঈশ্বর চিন্তা করাই শ্রেয়রূপে নির্দিষ্ট আবশ্যক স্থলে দেই 
সেই অবস্থা জবলম্বন করাতে পুণ্য হয়ব উপনয়ন, চূড়াকরণ, বিবাহ ইত্যাদি 
ব্রত সমূহ সামাজিক । বণ বিচারে অধিকার ক্রমে কোন বর্ণের প্রতি কোন 
ব্রতের ব্যবস্থা গ সাধারণ মানবগণের পক্ষে কোন কোন ত্রতের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। বিবাহ সর্ব বর্ণের ব্যবস্থা। এক জন পুরুষ একটা সবর্ণ। কন্যাকে 
বিবাহ করিবে॥ এক পত্রী ত্বতই কর্তব্য । এক পল়্ী সত্বে অনা বিবাহ কেবল 
কাম্য। তাহা নীচ প্রকৃতি বাক্তিরই কার্ধয। সম্ভান না হইলে বিশেষ বিশেষ 
স্থলে এক পত্নী সত্বে অন্য বিবাহের ব্যবস্থা আছে। মহাভারতে যে মাস 
ত্রতের উল্লেখ আছে তাহা এবং ভদনুরূপ যে সকল পরমার্থ সাধক ব্রত, সেই 
সমুদায় ব্রতই পারমার্িক ব্রত । চব্বিশটী একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ছয়টী 
জয়ন্তী ব্রতই মাম ব্রত! কেবল পরমার্থ চেষ্টাই এ সকল ব্রতের মূল উদ্দেশ্য । 
ভক্তি কিচারস্থলে তাঁহার বিচার হইবে। 


পশুপ!লন একটা পুণ্য কাৰ্য্য ৷ তাহা দ্বিবিধ যথ। : 
১। পশুদিগেরউন্নতিসাধন । 
২। পশুগোষণ ও রক্ষা | 


সকল প্রকার আবশাকীয় পশুাঁদগের উন্নতিদাধন করণ কর্তব্য । পশুদিগের 
সাহা ব্যতীত সংসারের কার্ধ্য উত্তমরূপে চলেন, অতএব পশুদিগের আকুতি, 
বল ও প্রকৃতির উন্নতি করিব!র জন্য যত্ব পাওয়া উচিত । কোন কোন বিশেষ 
অবস্থায় তাহাদিগকে রাখিলে এবং তাহাদের উপযুক্ত স্ত্রী পুরুষ সংযোগ দ্বার! 
জাতি পুষ্ট করিলে তাঁহাদের উন্নতি হয়। সকল পশু অপেক্ষা গোজাতির 
উন্নতিসাধন করা নিতান্ত কর্তব্য । তাঁহাদের লাহায্যে কৃষিকার্য্য ও দ্রব্যাদির 
আনয়ন গু প্রেরণ কাধ্য উত্তমরূপ চলিতে পারে । বলবান ও দ্বন্দর যণ্ড দ্বার! 
গাভীদিগের সন্তান উৎপত্তি করান উচিত । এই অভিপ্রায়েই মুত ব্যক্তিদিগের 
শ্রান্ধোপলক্ষে বালষগ্ডপিগকে কর্শ হইতে মুক্তি দেওয়া যায়। মুক্ত যণ্ডের। 
স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে করিতে অত্যন্ত বৃহদাকার ও বলবান হয়, এবং 
বলবান গোজাতির জনক হইবার যোগ্য হইয়া! উঠে। পশুরা যেরূপ সংসারের 
উপকার করে তদ্রুপ তাহাদিগকে আহার ও গৃহ দিয়া পোষণ ও রক্ষা কর]. 
উচিত । গোপোষণ ও গোরক্ষা কার্ধাটা ভারতবর্ষে একটা বিশেষ পুণ্যজনক 
কাৰ্য্য বলিয়! পরিজ্ঞাত আছে। 


জগ & ৰথ চারি প্রক্কার যথা :-- 
বধ বিবাহ দ্বার সন্তান (উৎপত্তি করণ 1 
| উপ না পালন ও রক্ষা! করণ 1 
৩ সম্ভানদিগকে সংসার যোগা করণ ।. 
৪1 সন্তানদিগকে পরমার্থ শিক্ষা দান? 
উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রীকে বিবাহ করিয়া শরীর ও চিত্তের স্বাস্থারক্ষার 
বিধি অনুসারে পরল্পর সৌহার্দ্যের সহিত সংসার নির্বাহ করিতে থাকিবে । 
তাহাতে ঈশ্বর ইচ্ছায় পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইবে। উৎপন্ন সম্তানদিগকে যত্ন 
সহকারে পালন ও রক্ষা করিবধে। ক্রমশঃ তাহাদিগকে বিদ্যা ও অন্যান্য 
কার্যয শিক্ষ! দিবে। তাহাদের বয়ংবৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে অর্থার্জানর উপায় 
শিক্ষা দিবে। উপযুক্ত বয়স হইলে, তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া গৃহস্থ করিবার 
যত্ব পাইবে । সম্ভানদিগকে যথা বয়সে শা রীরিক বিধি, ধর্ম্মনীতি ও পরমার্থ 
তত্ব শিক্ষ! দিবে। , 
ন্যায়াচরণ বহুবিধ, তন্মধ্যে নিয়লিফি খত কএকটার উ উল্লেখ করিতেছি । 


১। ক্ষমা । | ৮। নৈরাগা। 

২। কৃতন্ঞতা। ৯। সতশান্্ সন্মানন!। 
৩। মতা কথন ॥ ১০। তীর্গ ভ্রমণ । 

৪। আজ্জব। ১১। সদ্দিচার। 

৮৫। অস্তেয়। | ১২। শিষ্টাচার । 

৬। অগরিগ্রহ। ১৩। ইজ্যা। 

৭। দয়া। ১৪। অধিকার নিষ্তা। 


কেহ অপরাধ করিলে তাহ!র প্রতি দণ্ড দিবার বাসনা তাগের ০ম ক্ষমা। 
অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়! অন্যায় নহে, কিন্তু ক্ষমা 1 কর] তাহা অপে কষা 
উচ্চ ন্যায়। প্রহ্লাদ ও হরিদাস ঠাকুর তাঁহাদের শক্রগণকে ক্ষমা করি | 
জগতের আদশ স্বরূপ পূজিত হইতেছেন। 

কেহ উপকার করিলে ভাহা সর্বদা স্বীকার করার নাম কৃতজ্ঞতা । আঁধর্যগণ 
এতদূর কৃতজ্ঞ, যে পিতা মাতার জীবদ্দশায় যতদুর পারেন, তাহাদিগকে সেবা 
‘ করেন। তাহাদের মৃত্যু হইলে অশৌচ গ্রহণ রূপ কষ্ট স্বীকার, শয়ন ভোজনের 
পুখথত্যাগ এবং দান ভোজন পহকারে তাহাদের শ্রাদ্ধ কার্যা করেন। পুনরায় 
বর্ষে বর্ষে কালে কালে তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞত। প্রকাশ পূর্বক শ্রাদ্ধ তর্পণ 


করেন। সকলের ডি ৰজা স্বীকার করা পুণ্য কন্দ । যাহ! সন্ত বলিয়া 
বিশ্বাস করা সন তাহাই বলার নাম সত্য: কথন । সত্যবাকৃ পুরুষের পুণ্যবান 
ও জগতে পূজিত হন ৷ লরলতার নাম আর্জব। মানব জীবন যত সরল 
হয় ততই পুণ্যবান হইবে৷ অপরের ত্রব্য অন্যায় রূপে গ্রহণ না করার নাম 


অন্তেয়। যতক্ষণ পরিশ্রম দ্বারা কোন দ্রব্য অর্জিত মা হয় ততক্ষণ সেত্রধ্যে 


কাহার অধিকার নাই। অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি অক্ষম' লোকেরাই ভিক্ষার অধি- 
কারী? যাহাদের যোগ্যতা আছে, তাহাদের ন্যায্য পরিশ্রম দ্বার! দ্রব্য সংগ্রহ 
করিতে হইবে সেই রূপ লোকের ভিক্ষা করা পরিগ্রহ। ত তাহা ন। করার 
নাম অপরিগ্রহ । 

সর্ব জীবে দয়া করা ত: ওঁচিত্য বোধে যে দয়! তাহাই বৈধ দা দয়া । 
রাগতত্বে যে দয়া বৃত্তি তাহা অন্যত্র বিচারিত হইবে । কেবল মনুয্যগণকে 
দয়া করিব এবং পশুগণকে নির্দয়তার সহিত ব্যবহার করিব এরূপ সিদ্ধান্ত 
অন্যায়। যাহার ক্লেশ হয়, ভাহারু ক্লেশ না হইতে পারে এরূপ চট করা. 
উচিত । 

শম, দম, তিতিক্ষ! ও উপরতি দ্বার! রাগ দুর হইলে বৈরাগ্য হয়। 
 কুবাসনা দমনের নাম শম। বাহ্য ইন্ত্রিয়ের দমনের নাম দূম। কষ্ট সহ্য 
' করার অভ্যামের নাম তিতিক্ষা!। সামান্য বিষয় পিপাসা পরিত্যাগের নাম উপ- 
রতি । বৈরাগ্য একটা পুণ্য কাঁধ্য । বৈরাগ্য থাকিলে প্রায় পাপ উপস্থিত হয়না। 
বৈধ মতে বৈরাগ্য ধর্ম ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হয় । রাগ মার্দে বৈরাগ্য সহজে 
অবলপ্বিত_হইয়। পড়ে। তাহা স্থানীস্তরে বিবেচিত হইবে । বৈরাগ্য অভ্যাস 
করা পুণ্য কন্ম ৷ চাতুন্মাস্য, দর্শ, পৌর্ণমাশী প্রভৃতি শারীরিক ব্রতপাঁলন করিতে 
করিতে বৈরাগ্য অভ্যাস হয়। আদৌ শয়ন ভোজনাদি নন্বদ্ধে ন্খাভিলাষ 
ক্রমশঃ ত্যাগ করতঃ শেষে সমস্ত ্ুখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবন ধারণ 
মাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয় তখন বৈরাগ্য অত্যন্ত 
হয়। বৈরাগ্য অভ্যস্ত হইলে সন্ন্যাস রূপ চতুর্থাশ্রমের অধিকার জন্মে। 

সচ্ছান্ত্রে সম্মান কর! সর্বলোকের কর্তব্য । সদসৎ বিচারিত হইয়া লিপি 
বন্ধ হইলে তাহাকে শাল বল যায়। যে সকল ব্যক্তি স্থযোগ্যত। লাভ করতঃ 
শান প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই সচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যাহার! 
যোগ্য হয় নাই অথচ বিধি নিষেধের ব্যবস্থা ও পরযার্থ বিচার করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে, তাহারা অসৎ পরামর্শ দিয়! অসচ্ছাঙ্জ প্রকাশ - 


ঘ 


ডি. ীপীচৈভনা শিক্ষামৃত। 


করিয়াছে।, যে শায়ে, (সুদ ও নযাব্তক, মত. দেখা, যায় সে, শান “অসৎ, 
তর্ক জনিত! তাহার সন্মান করা উচিত নয়। 1 এক অন্ধ | অপ ও অদ্ধকে পথ 
দেখাইলে উভয়ে গিয়া কূপে পতিত হয় ভঙ্ধপ অনগ্ছাঙ্ প্রণেতাগণ ও 
তাহাদের অনুগামী অন্ধ লোক সকল কুমার্গ-গন্ত এবং শোচনীয় ৷ ! সঃ ছা 
বলিলে বেদ ও বেদান্ত শান্তকে বুঝিতে হইবে । সেক ক্ল শা স্বয়ং 
আলোচনা করা ও অপরকে শিক্ষা দে ওয়া পুণ্য কৰ্ম্ম । ভীরবতরমধ করিলে, অনেক 
বিষয় জানা যায় ও অনেক কুসংস্কার দুর হয়। 
অদ্বিচার বা বিবেক সর্বদা আঁলোচনীয়। জগৎ কি, আমি কে, কেবা জগৎ 
সৃষ্ট করিয়াছেন, আমার কর্তব্য কি ও তাহ করিয়! আমার কি হইবে এরূপ 
বিবেক যাহার লাই দে মনুষ্য মধ্যেই পরিগণিত নয়। পণ্ড ও মানবের ভেদ 
এই মাত্র যে পশুর! সন্ধিচার শূন্য, মানবগণ এ বিচারে সক্ষম। আত্ম বোধই 
সছিচারের ফল । | 
শিষ্টাচার পুধাজনক। পূর্ব পূর্ন সাধালোকের| যে সকল অংটার পালন 
করিয়াছেন ও পালন করিতে উপদেশ করিয়াছেন সেই সকলই শিাচ'র। 
কালে কালে শিষ্টাচার পরিবর্তিত হয়, যথ! সত? শ্বেত! দ্বাপরে যে গোবধাদি 
কার্ধ্য শিষ্টদিগের আচরিত যজ্ঞ বিশেষে পরিলক্ষিত হইত তাহ! রস 
রহিত হইয়াছে । সঞ্চার দ্বার! পর্বকৃত বিধি সকল পরীক্ষিত হই 
শিষ্ট!চার রূপে গৃহীত হওয়। কর্তব্য ৷ 
পানর বিচার ক্রমে লোকের সম্মান করা একটা প্রধান শিষ্টাচার ! ইহাকে 
মৰ্য্যাদ! বলা যায়। মর্ধা/দ! ভঙ্গ হইলে মহদতিক্রম দোষ জন্মে ৷ (9 
ক্রম অনুসারে মর্যাদা কর! কর্তব্য । যথা, সাঁমানাতঃ সকলেই নর গাতকে 
মৰ্য্যাদ! করিবেন ৷ তদপেক্ষা। পদপ্রাপ্ত নরগণকে অধিক মর্ধযাদ। করিবে A রব 
রূপ ক্রমশঃ মর্য্যাদ| বৃদ্ধি করত ভক্তগণকে সর্কাপেক্ষ। অধিক মধর্যাদ) * 
এই বিধি ক্রমে ব্রাহ্মণের ও বৈষ্ণবের মৰ্য্যাদ! সর্বত্র লক্ষিত ছয়: 
১। নর মান্রের'মধর্যাদা। 
২। সভ্যতার মর্ধাদা। 
৩। পদ মরধ্যাদ।। ইহার অন্তর্গত রাঁজমর্ধ7ঁদ]। 
৪। বিদ্য। মৰ্য্যাদ] | 
৪1 সদ গুণ মৰ্য্যাদা । 
৬। বৰ্ণ মৰ্ধ্যাদ।। ইহার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ মর্ধযাদ] । 
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11 আশ্রম মর্ধযাদা। ইহার অন্তর্গত সন্ন্যাসী রানা! 1 
৮% ভক্তি মৰ্য্যাদা । ইহার অন্তর্গত বৈষ্ণব মর্ধযাদ] ৷" 
পদ মৰ্য্যাদা হইতে রাঁজার সন্মান, বিদ্যা! মৰ্য্যাদা. হইতে পর্তিতদিগের সন্মান, 
বর্ণ মর্য্যাদ। হইতে এান্মণ সন্মান, আশ্রম মর্যাদা হইতে সন্্যাসীর সম্মান, 
এবং ভক্তি মৰ্য্যাদ! হইতে যথার্থ ভজ্তব্যক্তিরব সম্মান এরূপ জানিতে হইবে, 
ঈশ্বর পূজার নাম ইজ্যা ৷ ইহ! সকলের পক্ষেই" পুণ্য জনক কর্ম্ম। সমস্ত 
বিধির মধ্যে ইজ্যাই প্রধান বলিয়া জানিতে হইবে। অধিকার ভেদে ইজ্যার 
আকার ভেদ আছে; 1 


তৃতীয় ধার!--কর্শ্মাধিকার ও বর্ণ বিচার। 


অধিকার নির্ণয় একটা প্রধান ল্যায়াচরণ। যোগ্যতার নাম অধিকাঁর। 
গ্যতা ছুই প্রকার অর্থা [ৎ যেকর্খে যাহার যোগ [তা ও কত পরিমাণে সেই কর্ে 
তাহার যোগাতা। সকল ব্যত্তিট সকল পুণ্য কর্ম করিতে যোগ্য নয়। কোন 
ব্যক্তি কোন পুণ্য কর্মী করিতে মোগা বটে, কিন্ত সেই কর্শ পূর্ণরূপে করিতে 
যোগ্য নয় । অতএব যোগাত স্থির ন! করিয়া যদি কেহ কর্খ করেন তবে সেই 
কম্ম ফলব'ন হইবে কি না তাঁহা বল! গাঁয়না। তজ্জন্য অধিকার নির্ণয় সর্ধা্রে 
কর্তৃব্য। কর্মকর্ভী নিজের অধিকার নির্ণয় করিতে পারে না, অতএব উপযুক্ত 
গুরুকে আদৌ অধিকার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। উপদিষ্ট কর্খ করিবার সময় 
প্রক্রিয়া নির্ণয় করা পুরোহিতের ক।ধা। এই জন্যই লোকেরা উপযুক্ত গুরু ও 
পুরোহিত বরণ করেন। আজ কাল যে রূপ “ও পুরোহিত বরণ হইতেছে 
“তাহ! শাঙ্রকৃদ্দিগের অতিগ্চেত নয় । নাম মাত্র গুরু ও'নাম মাত্র পুরোহিত বরণ 
কর] পৃত্তলিক1 বরণের নায় নিরর্থক । গ্রামের বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিকে বরণ 
করাই উচিত। নিজ গ্রামে ন! মিলিলে অন্যত্র অন্যেণ কর! কর্তব্য; 
কর্মের যোগ্যতার উদাহরণ দেওয়! কর্তব্য, নতুবা সহদ1 বোধ গমা হইবেনা। 
পুক্ষরিণী খনন একটী পুণ্য কর্ম্ম। যদি নিজ হস্তে খনন করে তবে উপযুক্ত বল) 
অস্বাদি, ভূমি ও সহায় থাকিলে কর্মে যোগ্যত! হয়। যদি অর্থব্যয় করিয়া খনন 
করে তবে অর্থ থাক! চ:ই। মে পরিয়াণ বল, অস্তরা দি, ভূমি ও সহায় অথবা অর্থ 
থাকে দেই পরিমাণই সেই কণ্মের অধিকার । অনধিকারীর কোন ফল হয় না 


২৮. শ্রীপ্ীচেতন্য শিক্ষমূত। 


এবং কর্ম করিতে গেলে প্রত্যবায় হয়। বিবা হ্‌ কার্যে শরীরের যোগ্যতা 
সংসার নির্বাহের সামর্থ্য ও দাম্পত্য ব্যবহারের উপযোগী ম'নদ সংস্কার ইত্যাদি 
যোগ্যতাকে উৎপন্ন করে। এইরূপ যে কাৰ্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে তাহার অধিকার 
অথে নির্ণয় কর উচিত। অধিকার ছুই প্রকার অর্থাৎ ্বভাব-গত-অধিকার 
এবং অবস্থা-গত অধিকার। মানব জীবনকে তিন ভাঙ্গ বিভক্ত কর! যায়, 
অর্থাৎ শিক্ষা কাল, কাম্য কাল ও বিশ্রাম কাল। যেকাল পর্য্যন্ত মানবগণ 
ই বিদ্যোপার্জজন করে সে পর্য্যন্ত তা তাহাদের শিক্ষা কাল। এ কালে খরস্থালোচনা, 
সঙ্গ ও অপরের .কর্খাদি দর্শন এবং উপদেশ গ্রহণ করত ঘষে প্রবৃত্তি যাহার 


প্রবল হইয়! পড়ে সেই ্রবৃত্তিকে ধব্যকির স্বভাব বলে। যে বংশে জন্ম হয় 


সেই বশাহুসারে প্রায়ই আলোচনা, উপদেশ ও সঙ্গ ঘটনা! ক্রমে বংশীয় স্বভাব 
উপদেশ ও সঙ্গ ভিন্ন প্রকার ঘটয়া থাকে ভাহাতে বং শ ব্যতিত শ্বভাবঙ 
অনেক স্থলে লক্ষিত হয় । ফলকথা এই যে শিক্ষা কাল সমাপ্ত হইলে কাৰ্য্য 
কালের প্রাকৃকালে যে; ব্যক্তির যে স্বভাব লক্ষিত হয় তাহাই তাহার স্বভাব 
বিজ্ঞান সহকারে খাহার! বিষয় বিভাগ বধিতে সক্ষম সেই চিন্তাশীল পুরুষের 
স্বভাবকে চারিপ্রকার বলিয়াছেন । যথা: 


১। বন্ধ স্বভাব। ৩। বৈশ্য হ্বভাঁব। 
২। ক্ষত্ৰ স্বভাব। ৪। শুদ্র স্বভাব । 


যে স্বভাব হইতে-অস্তরেন্দিয়ের নিগ্রহ, বাহ্যেন্ত্রিয়ের দমন, সহিযুরভ! গুণ, 
শুদ্ধাচার, ক্ষম!, সরলতা, জ্ঞানালোচনা এবং ঈশারাধনা ইত্যাদি বিষতে প্রবৃত্তি 
জন্মে সেই স্বভাবকে ব্রহ্ম স্বভাব বলিয়। স্থির করা হইয়াছে । | 

যে স্বভাব হইতে বীরত্ব, তেজঃ, ধারণাশক্তি, দক্ষতা, যুদ্ধে দিঙরতা, দান, 
জগৎরক্ষা, জগত্শাদন ও ঈশ্বর পুজা ইত্যাদি গুণ যকল নিস্ত হয়, মেই. 
স্বভাবকে ক্ষত স্বভাব বলী যায়। 

যে স্বভাব হইতে কৃষিকার্যা গশুপাঁলন ও ও বাদি প্রবৃত্তি উদ্দিত হয় সেই 
শ্বভাবই বৈশ্য স্বভাব! 

যে স্বভাব হইতে কেবল পর দেবার দ্বারা নিজ্জের উদর পালন তি উদ 
: হয় সেই স্বভাবকে শৃদ্ স্বভাব বলে। 

কর্তব্যাকর্তব্য বোধ রহিত, ন্যায়াচরণ বিরত, সর্ব! কলহ প্রিয় নিতান্ত 
স্বার্থপর, উদর সর্বস্ব, বিবাহ বিধি শূন্য ব্যক্তিদিগের স্বভাব অভ্যঙ্গ । সেই 
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শ্ভাব পরিত্যাগ না করিলে নর স্বভাষ হয় না, অতএব নর স্বভাব চারি প্রকার 
মাত৷ 
₹ স্বভাব তইভে প্রবৃত্তি বা গুণ এবং তদমুযায়ী কর্ম্ম স্বীকার করাই কৰ্তব্য । 
শ্বভাব বিরুদ্ধ কর্ম করিতে গেলে সে En টি ও ফলদ হয় না? ক্বভাবেরই 
কোন অংশকে ইংরাজী ভাষায় জিনিয়াস (2০1৪) বলে । পরিপক্ক ভাব 
পরিবর্তন করা সহঙ্গ নয়। অতএব স্বভাব অন্যারী কর্মাকরত জীবন নির্দছ 
ও পরমার্থ চেষ্টা করাই ক্ব্য। এই ভারত প্রদেশে মানিবগণ রপ্ত গারিষা 
স্বভাব হইতে চারিটী বর্ণ লাভ করিয়াছেন । বর্ণ বিভাগ দ্বারা স মাজে ও জঅ 
স্থিতি করিলে, সামাজিক ক্রিয়া সফল শ্বতাবতঃ ফলবতী ' হু য়া উ 
জগতের সমাক্‌ মঙ্গল হয়। যে লযাজে বর্ণ বিভাগ- বিধি অবলস্বিত হাহ « সে 
সমাজের ত্তিতি-মূল বিজ্ঞান- জনিত এবং সে সমাজ সর্ব মানবজাতির পূজনীয় J 
কেছ কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখন ইউরোপ খণ্ডের যানবগণ বর্ণ 
বিধান স্বীকার না করিয়াও সর্বদা বৃহৎকর্স্মা ও অনা দেশে মাননীয় হইয়াছেন, 
তখন বর্ণ বিধান স্বীকার করার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই। এ মদে নিরহকি। 
যেহেতু ইউরোপীয় জাতি সমূহ অত্যন্ত নবীন ও আধুনিক J নবীন জাতীয় 
মানব সকল প্রায়ই অধিক বলবান ও পাহপিক হয় । সেই বল ও সাহসক্রমে 
পূর্ব পূর্ব জাতির নিকট অনেক সংগৃহীত বিদা!, বিজ্ঞান ও কৌশল প্রাপ্ত 
হইয়! জগতে এত প্রকার কার্ধ্য করিতেছে। জাতি ক্রমশঃ প্রবীণ হইলে 
বিজ্ঞান-জনিত সমাজ অভাবে অতি শীন্র পতন হইবে ৷ ভারতীয় আর্ধা জাতির 
মধ্যে বর্ণ বিধান থাকায়, বার্ধক্য অবস্থাতেও জাতি লক্ষণ প্রকাশ হইতেছে। 
রোমজাতি ও শ্রীকজাতি কোন সময় আধুনিক ৯ঈরোপীয় জাতি অপেক্ষাও 
বলবান ও বীৰ্য্যবান ছিল। তাহাদের আজ কাল 1% অবস্থ। ? তাহার! জাতি 
লক্ষণ রহিত হইয়া অনান্য আধুনিক জাতির ধর্ম ও লক্ষণকে স্বীকারকরত 
ভিন্নরূপে পরিণত হইয়। গিয়'ছে, এমত কি তাহারা আব নিজ দেশীয় বীরপুকুষ 
দিগের পৌরুষের অভিমান করে না। অস্মদ্দেশে আর্ধ্য জাতি রোম ও গ্রীক 
জাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব বীর পুক্ষদিগের 
অভিমান রাখে । কেন ? কেবল বর্ণাশ্রম বিধান বলবান থাকায় তাহাদের জাতি 
লক্ষণ যায় নাই | মশ্লেচ্ছ-হত রাণা এখনও রাম চন্দের বংশজাত বীর বলিয়। 
আপনাকে জানিয়! থাকে। জাতির বার্ধক্য দশায় ভারতবাসীগণ যতই পতিত 
হউক না কেন, যে পর্য্যস্ত বর্ণ বিধান প্রচলিত থাকিবে সে পর্য্যন্ত তাহারা আর্ধা 


ীপ্রীচেতন্য শিক্ষামূত। 


৩৩ 
বই অনার্য হইবে না। ইউরোপীয় রোম প্রভৃতি আর্য বংশীয় লোকেরা হান 
ও ভাগাল, প্রভৃতি অস্্যজ জাতির সহিত মিলিত হইয়! পড়িয়াছে। ইউরোপীয় 
জাতিদিগের বর্তমান সমাজ আলোচন! করিলে দেখা যাইবে, যে ওঁ সমাজে যত 
টুকু সৌন্ধ্য আছে তাহাও ব্বভাব-জনিত বৰ্ণ-ধৰ্ম্বকে আশ্রয় করিয়া আছে। 
ইউরোপে যে বাক্তি বণিক স্বভাব সে বাণিজ্াই ভাল বাসে ও বাণিদ্য দ্বারা 
উন্নতিসাধন করিতেছে। ' যে বাক্তি ক্ষত্র স্বভাব গে মিলিটরী লাইন অবলম্বন 
করে। যাহার! শুদ্র স্বভাব তাহার! সামানা দেবা! কার্য ভাল বাসে । বস্ধতঃ 
বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অবলস্মিত না হইলে কোন সমাঞ্ চলে না । বিবাহাঁদি 
ক্রিয়াতেও বর্ণ সম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়) বর্ণ-ধর্ম্ম কিয়ৎ 
পরিমাণে অবলশ্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতি নিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত করি- 
লেও এ ধৰ্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই। 
সভ্যতা ও জ্ঞান ইউরোপে যত উন্নত হইবে, বর্ণ-ধর্ম্ম ততই সম্পূর্ণ হইতে 
থাকিবে। সকল বাঁপারেই দুই প্রকার প্রণালী আছে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক 
প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী । যে পর্যান্ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত ন! 
হয় সে পর্যাস্থ সেই ব্যাপার অবৈজ্ঞানিক প্রথালীতে চলিতে থাকে; যেমত যে 
পর্য্যন্ত be প্রণালীক্রমে জলযান সকল প্রস্থত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত 
অবৈজ্ঞ।নিক নৌক! | গ্রভূতি দ্বার! জলয!ত্রা কাযা পির্বাহিত হইত। সমাজও 
সেইরূপ, অর্থ/ৎ যে পর্য্যক্ত বর্ণ বিধান, গবুটরূপে যে দেশে চালত নাহয়, সে 
পর্য্যল তাহার একটা অবৈজ্ঞানিক প্রাগবন্ঠাই সে দেশের সমাজকে চা'লাইতে 
থাকে । বর্ণ ব্ধিনের অবৈচ্গানিক গ্র।গবস্থাই ইউরোপে (পংক্ষেপতঃ ভারত 
ছাড়া গর্ম্মত্রই) শমাঙ্গের চালক হইয়। আছে। এই জন্য ভারতকে কর্ক্ষেত্ 
En উক্তি ক্রু কর! হইয়াছে । রি a 
খন জিজ্ঞাসা এই যে, বর্ণবিধি কি ভারতে আপাততঃ স্বাস্থ্য লক্ষণে লক্ষিত 

দি ছে? উত্তর, না| বর বিধি ভারতে পূর্ণ বস্থায় সং স্থাপিত হইয়াও অবশেষে... 
অন্বাস্থা-নিবন্ধন ভারতের অনেক যগ্্রখা ও অবনতি দেখা যাঁয়। নতুব! 
বার্ছকাক্রমে ভাঁরতবাশীগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসর 
প্রাপ্ত জোষ্ঠ ল্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির উপদেষ্ট! স্বরূপ স্থখে'অবস্থিতি 
করিতেন । মেই অস্বাস্ব্য কি তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক । 

ত্ৰেতা যুগের প্রারস্ডে আর্য্যদাতির বিজ্ঞানালোচনা যথেষ্ট হইলে সেই সময় 
বর্ণাশ্রম র্যবস্থ। সংস্থাপিত হয়। তখন এইরূপ বিধি হইল যে প্রতি ব্যক্তিই 


| ফিল বৃষ্ি। ই ও ৯) 
স্বভাব অনুসারে বর্ণ লাভ করিবেন, এবং সেই বৰ্ণ অনুদারে অনিকার প্রাপ্ত 
হইয়া সেই বর্ণ নিচি কর্ম করিবেন । শ্রম- বিভা গ-বিধি ও স্বভাব নিরূপণ রা 


বিধি দ্বারা জগতের কর্ম সুন্দর রূপে চালিত হইত । যাহার পিতার বর্ণ ছিল 
না, তাঁহাকে কেবল স্বভাব দ্বার! বর্ণভুক্ত করা হইত । জাবালি ও গৌতম, 
জানশ্রুতি ও চিত্ররথের 'বৈদিক ইতিহাসই উভ্ভার উদা [হরণ । যাহার পিতার বর্ণ 
নির্দিষ্ট ছিল.তাহার সম্বন্ধে স্বভাব ও বংশ উভয় বিষয়ই দৃষ্টিপর্বক বর্ণ নিরূপিত 
হইত ৷ নরিষাস্ত বশে অধিবেশা স্বয়ং জাতুকর্ণ নামে মহর্ষি হন, এবং তাহার 
বংশে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রপিদ্ধ ব্রন্ষকুলের উৎপত্তি হয়। এঁলবংশে হোত্রক 
পু জঙ্ছ, ব্রাহ্মণত্রলাভ করেন | ভরতবংশে ভরদ্বাজ যাছার নাম বিতথ রাজা । 
তাহার বংশে নরাদির সম্ভান ক্ষত্রিয়, ও গর্গের সন্তান ব্রাহ্মণ হন। ভর্যশন 
রাজার বংশে মৌদ্গলা, গোীয়, শতানন্দ, কৃপাচার্সা প্রভৃতি জন্মলাভ করেন । 
শানে এরূপ উদাহরণ অমংখ্য, তন্মধো কয়েকটীর উল্লেখ করিলাম মাত্র। যে 
সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার €চলিতু ছিল দেই সময়েই ভারত যশঃ-সর্য্য 
ধ্যাহ রবির ন্যায় অত্যান্ত প্রভাববান ছিল। সর্ব জাতি তখন ভারতবালী 
a রাজা, দণ্ডদাঁত ও গুরু"বলিয়! পূজা করিত। ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি 
দেশের লোকেরা সে সময় ভারতবালীর নিকট সশস্কচিভে উপদেশ গ্রহণ 
করিত। 
বর্ণাশ্রম রূপ ধর্ম অনেক দিন বিশুদ্ধ কূপে চলিয়া অ লে কালক্রমে ক্ষত্র 
স্বভাব জমদগ্রি ও তৎপুল্র পরুগুরামকে অবৈধ রূপে ভ্রাহ্ষণ মধো পরিগণিত 
করায়, স্বভাব বিরুদ্ধ ধন্মানুস'রে তাহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে স্বার্থবশতঃ 
শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন । তদ্দারা তছৃভয় বর্ণ মধো যে কল বীজ রোপিত 
হয়, তাঁহার ফল স্বরূপ জন্ম-গত বর্ণ ব্যবস্থা ত্রমেই বদ্ধনূল হইতে লাগিল। 
কালে মনাদি শানে এ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইলে উচ্চবর্ণ 
প্রাপ্তির আশা রহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম স্থষ্টি করত ব্রান্মণ্দিগের 
সর্বন্মশের উপায় উদ্ভাবিত করিল। যে ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয়, তাহার 
প্রতিক্রিয়াও তদ্রপ বলবান হইয়া উঠে | এতন্নিবন্ধন জণ্ম-গত বর্ণ বিধান 
আরও দৃঢ় হইয়। পড়িল । এক দিকে কুব্যবস্থা ও অপর দিকে স্বদেশ নিষ্ঠা, 


এই ভাব দ্বয় বিবদম! ন হইর। ক্রমশঃ ভারত ব! সী আর্য সম্ভানদিগকে উৎদন্ন ্‌ 


গ্রায়করিয়াভুলিল। 
বরন্মন্বভ1ব_ মিহি নামমাত্র ব্রাহ্মণের! স্বার্থপর ধর্দশাস্ রচনা করিয়া অন্যানা 


৩ চেতনা শিক্ষাত 


“বর্থকে বঞ্চন। করিতে লাগিলেন? ক্ষত স্বভাব বিহীন কষিয়সকল যুদ্ধে অপারক 
হইয়। রাজাঢ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বোদ্ধধর্শ্ম প্রচার করিতে 
লাগিল ৷ বণিকপ্বভাব বিহীন হৈশ্যগণ জৈনাদিধৰ্শম প্রচার করিতে লাগিল, এবং 
ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ক হইয়া পড়িল । শুর স্বভাব বিহীন শূত্রসকল স্বভাব 
বিহিত কার্ধো অধিকার না পাইয়া দ্াপ্রায় হইয়া পড়িল 1 তাহাতে বেদাদি 
শাল্লচর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল; ফ্রেচ্ছ দেশের ভূপালগণ ভারঙকে আক্রমণ করিয়। 
অধিকার i লইল | অর্ণবযান ব্যবহার উঠিয়া গেল । সেবা গ্রকৃষ্টরূপে 
হইল না। কাজে কাজেই কলির অধিকার প্রগাঢ় হ্টল।' আহা! সর্ব 
জাতির ১ ও গুরু যে ভারতীয় আৰ্য্য জাতি তাহার বর্তমান ছুরবস্থা। 
কেবল জাতির বা্দক্য হইতে ঘটিয়াছে এমত নয়, কিন্তু অবৈধ বর্ণ বিধান ক্রমেই 
উপশ্ডিত হইয়াছে বলিতে হইবে | যিনি সর্ব জীবের ও মর্ক বিধির নিয়স্তা ও 
সর্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপন করণে সক্ষম, সেই এক মাত্র পুরযেশর 
ইচ্ছা করিলেই কোন শক্ত্যাবিই পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধন্্ম সংস্থাপন করিবেন । 
পুরাণ কর্তার আমাদের ন্যায় আশা করিয়া কন্ধি দেবের সাহায্য প্রতীক্ষা 
করিতেছেন । মরু ও দেবাপী রাঙ্গার উপাখ্যানে এরূপ প্রতীক্ষা দুষ্ট হইবে । 
এক্ষণে প্রকৃত বিধি বিচার করা যাউক । 

কোন বর্ণের কোন্‌ কম্মে অধিকার তাহা ধর্শশান্ত্রে লিদিত আছে । আমাদের 
পুস্তকে তাহ! বিবৃতির সহিত লিখিত হওয়| দুঃসাধ্য । আতিথা সন্বন্ধে অন্নদান, 
পাবিত্য সন্ধে তরিসবন স্নান, দেবদেবীর পূজা, বেদ পাঠ, উপদেষ্টত্ব ও পৌর- 
হিত্য, উপনয়নাদি ব্রত, ব্ৰহ্মচৰ্য্য, সন্নাস এই সকল কর্শ্বে কেবল ব্রাহ্মণের 
অধিকার | ধর্মযুদ্ধ, রাজ/শাসন, প্রজারক্ষণ, বৃহ হন্দান প্রভৃতি কার্য 
ক্ষত্রিয়ের অধিকার ৷ পশুপালন ও রক্ষণ ও কুষিকার্ধ্য ও বাণিজা কার্য: খশ্যের 
অধিকার। অমন্ত্র দেব সেবা অপর ও ত্রিবর্ণের সেবা কার্ধা শূদের অধিকার । 
বিবাহাদিত্রত, ঈশভক্তি, পরোপকার, সাঁধারণদান, গুরুদেব, আতিথা, পাবিজ্র্য 
মহোৎসব, গোঁসেবা, জগদ্বদ্ধি করণ এবং ন্যায়াচরণ এ সকল কার্ধ্য সর্ব বর্ণের 
স্রীপুকষের অধিকার । পতিসেব! কার্ধ্যটী স্ত্রীলোকের বিশেষ অধিকার । 
মূল বিধি এই যে যে স্বভাবের উপযোগী যে কার্য সেই স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি সেই 
কর্মের অধিকারী। সরস বৃদ্ধিছার! প্রায় সকলেই কর্মাধিকার স্থির করিতে 
পারেন স্থির করিতে নাপারিলে উপযুক্ত গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবেন 


দা পপ 


| শা রাধার বিচার । 


বন 


যে মানিব যে উরে থাকেন সেই আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া হ কর্ম রিনা | 
_ অতএব বর্ণ ও আশ্রম ইহারা পরম্পর অসুস্থ্য । কর্ণ্মকে ভক্জন্যই বৰ্ণাশ্ৰম 


ধৰ্ম্ম বলে । আশ্রম চারি প্রকার । 


১। ত্রক্চর্ঘ্য। ৩17 বানপ্রস্থ ৷ 
২। গার্স্থ। ৪। সন্ন্যাস। 


ব্রাহ্মণ স্বভাব ব্যক্তিগণের প্রন্মচর্ধ্যে অধিকার । | সংযত চিঞে, শুদ্ধ চার সহ 
কারে, অত্যাস্ত বিনীত ভাবে, নানাবিধ শারীরিক ক্লেশ স্বীকারপূর্কাক, গুরুকুলে 
বাশকরঙ্ড যাবদধ্যয়ন সমাপ্তি ব্রহ্মচর্ম্য অবদস্বন করিবে। অধ্যয়ন সমাপ্ত 
করিয়। গুরুকে দক্ষিণ! প্রদান পূর্বক উহার অন্থমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ 
করিবে । | 
গৃহস্থাশ্রমে সর্ব বর্ণের অধিকা'র ৷ ব্রাহ্মণের! ত্র্ষচর্য্যের পর গৃহস্থাশ্রম গহণ 
কত্ধরন, ক্ষত্রিয়গণ কিয়ৎ পরিমা”ণ উপযুক্ত শান্ত সকল অধায়ন করিয়! গুরুকুল্‌ 
হইতে প্রত্যাগত হইয়। গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। বৈশাগণ পশ্পালন ও 
বাণিজ্য ও কৃষিকার্যোপযোগী বেদ বিদ্যা অধ্যয়ন করত গৃহস্থ হইয়া? থ'কেন। 
শৃদগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই গৃহস্থ হইতে পারেন। কোন্‌ ব্যক্তির কোন্‌ বর্ণ ধর্শ্মে 
অধিকার তদ্দিষয়ে পিতা, কুলপুরোহিত, আর্য সমাজ, ভুস্বামী ইহার! অধ্যয়ন 
কাল উপস্থিত হইলেই প্রথম সিদ্ধান্ত করিবেন । যে বালকের যে স্বভাব লক্ষিত 
হইবে তাহাকে সেইরূপে অধ্যয়নাদি কষে নিযুক্ত করিবেন । অধ্যয়ন কার্ষেয 
যাহার নিভাস্ত রতি নাই অথচ সেবা কার্য্যে স্পৃহা ও দক্ষত| দেখা যায়, তাহাকে 
অধ্যয়নাদি কার্যে নিযুক্ত কর! নিক্ষল বিবেচনায় শৃত্ববোধে সেবাকার্ষে পটুতা 
লাভ করিতে দিবেন । গৃহস্থ হইলে প্রথমে অর্থোপার্জনের আবশ্যক । ভিন্ন 
ভিন্ন বর্ণের অর্থেপার্জনের উপায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপদিষ্ট আছে ৷ যজন, যাজন, 
অধ্যয়ন, অধ্য।পন, দান, প্রতিগ্রহ এই ছয়টা ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, তন্মধ্যে যাজন ও 
অধ্যাপন ও প্রতিগহ দ্বার। অর্থোপাঞ্জন করিবে, এবং যন, অধ্যয়ন ও দান 
দ্বার! তা! সাংসারিক অবস্থায় ব্যয় করিবে। কর শুর্লাদি গ্রহণ ও অন্তর ব্যব- 
সায় বরা উপার্জন করিয়। ক্ষত্রিয়বর্ণ সংসারপালন ও জীবিকা নির্বাহ করিবে। 


৩৪. ভীএীচেতন্য শিক্ষা মৃত | 


পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য দ্বারা বৈশ্যগণও ্রিবর্ণের সেবা দ্বারা শুদ্রগণ 
জীবিকা! নির্বাহ করিবে, ॥ আপদ কালে রান্মণগণ, ক্ষত্রিয় 3 বৈশোর ব্যবসায় 
অখলক্ষন করিতে পারেন। বিন্ব নিতান্ত আপদ উপ স্থিত ন | হইলে উ উক্ত তিন 
বর্ণ শুযের বারস। করিবে না৷ গৃহস্থ ব্যক্তি বিধি পূর্বক দারপরিএহ করত 
সন্তান উৎপন্ন করিখেন ।" পিণ্ডদান দ্বারা পিভলেঃকের প্রতি কৃতজ্ঞতা 
খ্বীকার, যজ্ঞনথারা দেবগণের পুজা, অন্নাদি দ্বারা অভিথিসেবা। এবং সত্য বাবার | 
চি দ্বারা র্কতুতের অৰ্চ্চন] করিবেন |. পরিব্রাজক ও ত্ন্বচায়ীগণ' কেবল 
ৰ গৃহস্থের সাহায্য প্রতিপ! লিত হন, অতএব গৃহস্থ আশ্রমই স সমস্ত জাশ্রম অপেক্ষ। | 
শ্ৰেষ্ঠ । 
বানঞ্রস্থ তৃতীয় আশ্রম। বয়ঃপরিণতি হইলে পড়ীকে পুত্রের নিকট অর্পণ 
ৃ করিয়া অথবা সন্তান জন্মের সম্ভাবনা না থাকিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া! 
গৃহস্থ বনে প্রস্থান পূর্বক বান প্রস্থ আচরণ করিবেন | তথায় আপনার অভাব 
সর্কতোভাৰে সংক্ষিপ্ত করিবেন। ভূমিতে শয়ন, বৃক্ষ বন্ধল। দি দ্বার! পরিধেয় 
ও উত্তরীয় এহণ, ক্ষৌর কশ্ম পরিত্যাগ করণ, মুনি বৃত্তি অবলম্বন, হরিসন্ধা 
স্নান, যথা সাধ্য অভ্যাগত সেবা, ফলমুল "ক্ষণ এবং নিত বনে পরমেশ্বর 
আরাধন|.এই সমস্ত বানপ্রস্থের কর্ম্ম। মর্ক বর্ণই বানপ্রস্থের অধিকারী । 

সন্নাস আশ্রমই চতুর্থাশ্রম । সয্্যাসীকে ভিক্ষু বাঁ পরিত্রাজক বলে । পূর্ন তিনটা 
ভাঞ্চানস্থ ব্যক্তিগণ যখন নিতান্ত বৈরাগ্যপর, সংসারে মমতাশুনা, সর্ব কষ্ট 
সহিষু, তত্তজ্ঞ, জনসঙ্গ লিপ্ন শূন্য, দ্মপর, নিন্দ ন্দ, সর্বজীবে সমবুদ্ধি, দয়ালু, 
নিম ৎসর, ও যোগযুক্ত হন, তখন সন্যাস আশ্রম গ্রহণের অধিকার লাভ করেন। 

সন্নযাসীগণ সর্বদদ! ঈশ্বরের চিত্ত৷ করেন। কোন গ্রাযে এক রাত্রের অ ; থাকি- 

বেন না । কোন নগরে পঞ্চ রাত্রের অধিক থাকিবেনন1। কেবল ৯. যুক্ত স্থানে 
চাঁতুৰ্ম্মাম্যবিহিত বিধিমতে মাসচতুষ্টয় অতিবাহিত করিতে পারেন ৷ প্রথম।বস্থায় 
ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষ। করিবেন। বভ্রাহ্মণগণ ব্যতীত অন্য কেহ এই আশ্রম 
স্বীকার করিতে পারিবেন না। 

শারীরিক ও মানসিক ক্ষমত! শূন্য বাক্তিরাই কে!ন আশ্রম যোগ্রা নয়। 
তাহারা আশ্রমীদিগের অনুগ্রহে দিন যাপন করিবে । তাদের সাহায্য কর! 
আশ্রমীদিগের যথাসাধ্য কর্তবয। | 

ভ্রথলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থল বিশেষে বানগ্রস্থ যতন অন্য কোন, আশ্রম 
্বীকর্তব্য নয় } কোন অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন স্রী বিদ্যা, ধর ও সামর্থ্য লাভ 


করত যি ব্হ্মচ্য্য ৰা সর্যাস আশ্রম গহণ করিয়া সংদলালাভ ফারিয়া থাকেন, 
বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ; কোমল শ্রদ্ধ, কোমল শরীর, কোমলবুদ্ধি হী 
| তির পক্ষে বিধি: নয়৷ 

আলোচনা করিয়া দেখিলে গৃহস্থ আশ্রমই একমাত্র আশ্রম । তাহাকে আশ্রয় 
করিয়া আর. ছিনটা' আশ্রম অবস্থিত, হয়! মানব জাতি সাধারণতঃ গৃহস্থ । 
কেহ কেছ বিশেষ অধিকার লাভকরত বর্ম, নর্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম 
গ্রহণ করি] থাকেন । তাদের সংখ্যা অতি অল্প । তথাপি সেই দেই 
আশ্রমে কতকগুলি বিশেষ কর্ম্মাধিকার লক্ষিত হওয়ায় ও সকল আশ্রমের 
পার্থক্য দৰ্শিত না হইলে; সমাজ-জ্ঞানের তাঁত্বিক অবস্থা সিদ্ধ হয় না। 

স্মতিশাস্ছে গৃহস্থ আশ্রমের বিধি সকল বিশেষ রূপে বিবৃত হ হইয়াছে। গৃহস্থ ৃ 
কিকি কাৰ্য্য কেন সময়ে করিবেন ও কিকি কাৰ্য্য রিত্যাগ করিবেন তাঁহা 
সদাচার .বলিয়। মনুগণ, ধবিগণ ও প্রঙ্গাপতিগণ নিজ নিজ? শালে আন্িক, 
পাক্ষিক, মাপিক, যান্মা! [পিক ও বাৰ্ষিক বিধি রূপে লিপি-বন্ধ করিয়াছেন। এ 
সকল বিধি অনেক এবং দেশ কাল বিবেচনায় রূপান্তর যোগ্য ॥ এই: জন্য 

তাহাদের সংক্ষেপ তত্ব বই আর কিছু লিখিত হইল না।, 


পঞ্চম ধার --আক্নিক ৷ 


ব্রান্ মুহ র্তে জাগরিত হইয়] পারমার্থিক এবং এহিক যে যে কার্য্য দিবসের 
মধ্যে করিতে হইবে তৎসমূহ চিন্তাপূর্বক স্থির কমিবেনু। প্রত্যুষে শারীরিক 
বিধির অবিরোধী স্থান বিশেষে পূরীম পরিভ্যাগকরত মুখ বাছ প্রভৃতি সর্বে- 
স্থির পরিফ!র করিবে। শ্বচ্ছ ও নির্শল জলে স্নান করিয়া যথা যোগ্য পরিধান 
ইত্যবদি গ্রহণ করিবে | পরে শ্ববণ সন্মত ধনোপ ঞ্জন উপায় অবলম্বন পূর্ববক 
অর্থ সংগ্রহ করিবে । শরীরের অবস্থা বিবেচনায় মধ্যহ্ে শ্নান করত ঈশোপাসন। 
ও ভর্পপাদি করিবে । অন্নাদি প্রস্তুত হইলে কিঞ্চিৎ সর্কাতুতেয় জন্য ও কিছু 
পতিত ও অপাত্রের নিমিত্ত রাখিয়া অতিথি গ্রহণাশয়ে গৃহের প্রাঙ্গনে দণ্ডায়- 
মান থাঁকিবে । অতিথি পাইলে তাহাকে য় পূর্বক ভোজন কর ইবে। শ্বথা মী 

লাঁকের প্রতি আতিথ্য বিধেয় নয়। অন্য দেখ হইতে আগত, মৃহ্বন্ধীন, 


৬৬. শ্রী্ীচৈতন্য শিক্ষান্ত । 


অকিঞ্চন ভোস্বনাভিলাষী ব্যক্তিকে অতিথি করিবে। অতিথির গোত্র জাতি 
“অন্যেণ করিবেনা। নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে ভাহাকে তোঁজন করাইবে ৷ 
পরে গর্ভিনী, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক ইহাদিগকে ভোজন করাইয়া! নিজে 
ভোজন করিবে। পুর্ব মুখে বা উত্তর মুখে ভোজন করিবে। প্রশস্ত, পৱিত্ৰ, 
০৯ কের অন্পর্ণিত, সুপথ্য অন্নাদি বিশুদ্ধ পাত্রে ভোজন করিবে। অসময়ে 
ভোজন করিবে না। ভোজনাত্তে ঈশ্বর চিন্তা করিবে । আলস্য পরিত্যাগ 
পূর্বাক অনতিক্লেশ সাধ্যকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবে ৷ সচ্ছাত্র আলে।চন পূর্বক দিবসের 
শেষ অংশ যাপন করিবে। শায়ংকালে সমাহিত চিত্তে সন্ধ্যা বন্দন! করিবে। 
সায়ংকালেও মধ্যের ন্যায় পক্চ,অন্নাদি অতিথি প্রভৃতিকে সেবন করাইয়! 
ভোজন করিবে। রাত্রে শয়নের জন্য অতিথিকে স্থান ও শযা। দান করিবে। 
গৃহস্থ পরিষ্কার. কীটশুন্য পর্য্যক্কোপরিস্থিত শয্যায় পূর্বব দিকে বা দক্ষিণ দিকে 
মন্তক করিয়া শয়ন করিবে। পশ্চিম শিরা বা উত্তর শিরা হয়) শয়ন 
করিলে রোগ জন্সিয়া থাকে? অবৈধ রূপে দ্রীসঙ্গ করিবে না। সঃক্ষেপতঃ 
বলিতে গেলে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে শারীর ও মানস বিধি সকল উত্তম 
রূপে পালন করত নিষ্পাপ অস্তঃকরণে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে অর্থোপার্জন 
করিয়া নিজের পাল্যগণ, গুরু-জন, অতিথি ও নির।শ্রিত বাক্তিগণকে পোষণ 
পূর্বক গৃহস্থ নিজের শরীর যতো নির্বাহ করিবে। 

আহ্িক ঘষে যে বিধি সকল দৃষ্ট হয় সে সমুদায় আজকাল দম্পূর্ণকূপে চলিতে 
পারে ন! | চিভনদেশীয় রাজ নীতি ও বাবহ'র যেরূপ প্রবল হইয়াছে তাহাতে 
পূর্কামত নিয়ম পালন করা দুঃসাধ্য । বর্তমান রাজেয কার্য্য সমুদায় মধ্যাহরেই 
হইয়! থাকে, অতএব প্রথম আহারাদি কর! তৎপরে ধনোপার্জন বার্য্যাদি 
করাই প্রয়োজন বিশেষতঃ কালক্রমে ভারতে স্বাস্থ্য নীতি ও পরিযরন্তীতত হই- 
যাছে। তাহাতে অধিক বেলায় ভোজন, র্রিসবন ৰ! দ্বিদবন স্নান ও রাত্র জাগ- 
রণাদি কোন মতেই কর্তব্য নয়। মহর্ষি দিগের মূল তাৎপৰ্য্য এই যে আহার, 
ব্যবহার স্নান শয়ন প্রভৃতি শারীরিক কার্ধা যখন যাহাতে নির্কিল্নে ও নিষ্পাপ 
রূপে নির্কাহিত হইতে পারে সেই রূপই কর্তব্য অতএব আ.শ্রমীগণ আপন 
আপন বিবেচনপূর্বক আহ্নিক কাৰ্য্য করিতে থাকিবেন | 

শরীর-নিষ্ট- বিধি, মনে নিষ্ঠ বিধি, সম[জ-নি্-বিধি ও পরলোক-নিষ্ঠ-বিধি 
সমুদায়ই আহক কার্যে পালিত হইবে । গ্রাডরুথান, দেহের সংস্কার, উপযুক্ত 
পরিশ্রম, প্রান, উপযুক্ত সময়ে ভোজন, বলকারক স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর ্য ভক্ষণ 


দ্বিতীয় বৃষ্টি ও 


: স্বচ্ছজলপাঁন, ভ্রমণ, পরিক্ার পরিচ্ছদ গ্রহণ, ভিন প্রহরের অনধিক দিপা প্রভাত 
Hl শারীরিক বিধিপালন করা প্রত্যহই কর্তব্য । দিবসের কার্ধা-চিন্তা, ধ্যান-শিক্ষা 
বিষয়-বিচার, শিক্ষা, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, গণিত, সাহিত্য, 
 পণুভত, রালায়ণতত্ব, চিকিৎস তত, পদ্ার্থতত্ব ও জীবের গতিতত্ব ইত্যাদি 
বিদ্যা সমূহের প্রয়োজন মত আলোচনা দ্বারা প্রত্যহই মনোনিষ্ঠ বিধির পালন 
করিবে। ন্যায়পূর্ধক ধনোপার্জ্জন, যথাসাধ্য সংসার পালন, প্রয়োজন মত 
সামাজিক ক্রিয়া সাধন ও জগছু্নতি কার্ধ্যে যথাসাধ্য যত ইত্যাদি দ্বার! প্রতাহ 
আছ্িক ক্রিয়া করিতে থাকিবে সন্ধ্যা বন্দনাদি পরলোক চেষ্টা দ্বার! পার- 
লৌকিক আতিক কার্যা করা উচিত । অধিকাংশ কার্যাই আহিক । কতকগুলি 
কর্ম পাক্ষিক, কতকগুলি মাগিক, কতকগুলি াম্মা পিক, কতকগুলি বাৰ্ষিক, ও 
কতকগুলি বিষম-সাময়িক। নিত্য কর্ম মাত্রই আহিক। নৈমিত্তিক কর্শ 
সকলের য়ধ্যে কতকগুলি সম-সাময়িক ও এবং কতকগুলি বিষম-সাময়িক । 

গৃহস্থের জীবন সর্বদ| পুণাময় ও পাপ্রশুন্য থাকিবে । এপর্যন্ত পুণ্যময় yu 
নের ব্যবস্থা! পরিদর্শিত হইল ৷ এক্ষণে পাপ শূন্যত! শিক্ষ। দিবার অভিপ্র! 
প্রধান প্রধান পাপ সমূহের আলোঁচন! করা যাউক । 


প্রধান প্রধান পাপ একাদশ প্রকার যথা :- : 


১। হিংসা বা দ্বেষ । ণ। লাম্পট্য। 

২। নিষঠুরত!। ৮। স্বার্থ সর্বান্বতা। 
৩। ক্রৌর্ধা বা কৌটিল্য। ৯। অপাবিত্র্য। 
1 চিত্ত বিভ্ৰম । ১০। অশিষ্টাচার | 
৫1 মিথ্য।। ক .১১। জগনাশ কার্য । 
৬। গুর্ববজ্ঞা | | F 


হিংসা তিন প্রকার । নরহিংসা, ত সা ও টি সা। অপরকে নষ্ট 
করিবার ইচ্ছার নাম হিংসা। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন 
কোন বিষয়ে আশক্তি করার নাম রাগ। কোন বিষয়ে বৈরক্তি করার 
নাম্‌ দ্বেষ । উচিত রাগ পুণ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অস্থৃচিত রাগকে লাম্পট্য 
বলে। ঘ্েষ রাগের বিপরীত ধর্শা। উচিত দ্বেষ পুণা.মধেট পরিগণিত । 
অনুচিত দ্বেঘই হিংসার ও ঈর্ধার মূল। সংসারে বর্তমান হইয়া সকলেরই 
কর্তব্য যে. প্রীতির. সহিত পরশ্পর ব্যবহার করে। যাহ ব্যক্তি 


0 আসেন শিক্ষাত। 


বির: আচরণ করত অনোর প্রতি ধা ও হিং সা করিয়া থাকে . ছিলা 
0 একটা ব্ছৎ'পাপ । সকলেরই উচিত৷ যে হিং ‘সা পরিত্যাগ ক্রিবে। 1 নযছিং না 
অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরেয় প্রতি হিংসা করা যায় নেই মরের মাহাত্ম্যের 
তারতম্য দ্বারা হিংসার গুকুতা বা লতা হইয়া থাকে। ব্রাক্মণ হিংসা, জাতি 
. হিংসা, ভীহিংসা, ৰৈষ্ণবছিংসা, গুরুহিংসা এইসকল হিংসা ‘অধিক পরিমাণে পাপ 
... সুজ । পণ্ড হিংলাও সামান্য,পাপ নয়। উদরপরায়ণ ব্যক্তিগণ বার্থ সহকারে যে 
.. পণুহিংপার বিধান করেন, ডাহা কেবল মানবের জপ পাশব প্রবৃত্তির পরি-. 
চালনা মাত্র । পণ্ড ছিংলা হইতে বিরত না হইলে নর স্বভাব উজ্জ্বল হ্য় না৷ 

. ৰেদাদি শানে যে পণ্ড যাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে কেবল 
উক্ত পাশব প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সংকোচিত করিয়া তাহার নিদ্বত্তির উপায় বলিয়া 
কথিত হইয়াছে । ফলত: পণ্ড হিংসা পশুর ধর্ম, নরধর্শ্ব নয়। দেব হিংসাটীও 
গুরুতর পাপ। ঈশ্বর আরাধনণ জনা মানব সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন * 
প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা অবলঙ্গন করিয়া ক্রমশঃ পরপর ॥ 
তত্বের উপাসনা রূপ পরম ধর্ম্ম লব্ধ হয়। অনভিজ্ঞ এবং অতাড্রিক ধর্খবাদী 
গণ নিজ ব্যবস্থাকে ভাল বলিয়! অনা দেশের ব্যবস্থাকে নিন্দ! করেন, এমত কি 
অন্য দেশের ধর্ম মন্সির"ও ঈশ্বর নিদর্শন ভগ্ন করিয়া ফেলেন। পরমেশ্বর এক 
বই ছুই নন। এই সকল কাৰ্য্য দ্বার! সেই এক মাত্র পরমেশ্বরের হিংসা করা 
হয়। সল্লোক মাত্রেই এমত অবৈধ ও পশুবৎ কার্ধ হইতে সর্কদ! সিরন্ত 
হইবেন ।” | 

নৈষ্্য্য বা নিষ্ঠুরত| দুই প্রকার অর্থাৎ নর প্রতি টু এব! পণ্ড প্রতি 

নিষ্ঠুরতা । নরনারির প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাৎ উপস্থিত হয় । 
দয়! জগৎ পরিত্যাগ করে । নির্দায়তা রূপ অধৰ্ম্ম জগতে প্রবেশ করে । সেরাঁজ- 
দৌলা-ও নিরো প্রভৃতি অসজ্জনের দ্বারা জগতে কতই অনর্থ ঘটিয়াছিল | যদি 
কাহার মনে কোন প্রকার নিষ্ুরত| থাকে তাহা ক্রমশঃ দয়ার আলোচনা দ্বার]. 
দয়া করিতে শিক্ষা করিয়া দূর করিবেন। আধুনিক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ধর্শ্মে পশুদিগের 
প্রতি নিঠুরত! ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহা 'ব্যবস্থাপকদিগের অধশঃ কীর্তন 
করিতেছে । সাঁমানা বিষয়লোলুপ লোকেরা গাড়ির গরু ও ঘোড়াঁকে যে প্রকার 
; কষ্ট দেয়ে তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হয় । সেই সমস্ত নদি 
প্রতি নিষটুরত! পরিত্যাগ করিবে। | 
| কৌ বা হুটালতা একটী পাপ। এক জন অপর তির প্রতি বাং bl 


ছে 


| ভ্যাস বশতঃ জে অসরল বার করে, তাহার নাম টি ॥ বিশ কি: রঃ 
জনক. দারা নাম করুরতা।. যাহার! এই পাপে আধ, আহাদ ক 
খন বলে |. | 518 রি 


বি চারি, প্রকার, মাদক লেহন, বত নিক লও ; 


_জাত্য। মাদক গেঁয়ন বারা দগতে যে কত প্রকার অনর্থ হয় তাহা বলা যায় 
_না। সমস্ত পাপই মাদক: বস্তকে আশয়, করিয়া থাকে। সর্ব প্রকার মহ, 
- গালা, সিদ্ধি; চরস, অক্কিফেন ও তামাক মাদক ব্য মধ্যে পরিগণিত) কোন 


পিন শর টি উগ্র স্বাস্থ bd করে। অহিফেগ 1 চিত্তক ৯০1 


| চির অবলঙ্বন কর! মা মানর চটির রি ক করত ত অহীন করি লয়। 
মাদক সেবন অত্যন্ত ভয়ানক পাপ। মানবগণের উচিত যে মাদকের নিকটে৪ ' 


না যান। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মা [ৎস্ধ্য এই ছয়টা চিত্তের 
রিপু। ইহার! চিত্ত অধিকার করিলে মানবকে পাপী করে। সচ্ছন্দে, নিষ্পাপে 
দেহ যাত্রা নির্ধাহোপযোগী অর্থ - ; দ্রব্য বাসনা করাকে কাম বলা যায় না। 

তদতিরিক্ত বাসনাকে কাম বলি। দেই কামই আমাদিগকে সমস্ত উপদ্রবে 
লইয়| ফেলে। কামনা পূর্ণ ন! হইলেই ক্রোধকে সহায় করিয়। |লয়। ক্রোধ 
উদিত হইলে কলহ, কটুবাক্য, অন্যের উপর আঘাৎ বা আত্মঘাতাদি পাপকার্য্য 
নিস্থত হয়। ক্রমশঃ লোভ আনিয়া পাপ উৎপত্তি করে। আপনাকে বড় 
বলিয়া জানার নাম মদ। বাস্তবিক মানব যত আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিবে, 
ততই নম্রতা রূপ ধর্শ্ম উদ্িত হইবে । মদ পারত্যাগের উপদেশ দ্বারা যাথার্্য 
পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়। যায় নাই। যাহার নিকট যে ভাল বস্তু 
আছে, তাহার উপর নির্ভর কর! উচিত । ৮ ভগবন্দান বলিয়া! আপনাকে 
অভিমান করিলে মদ সম্পর্ক হয় না। মোহ সহজেই মন্দ । পরের উন্নতি 
লহিতে না পারার নাম মাৎসর্য্য । রথ সমস্ত পাপের মুল । এই ছয় রিপুর 


মধ্যে যাহার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহ! দ্বারাই চিত্তবিভ্রম হয়। চিত্তবিভ্রম 


হইতে নাস্তিকত1। নাস্তিকত৷ ছুই প্রকার, পরমেশ্বর নাই বলিয়। নিশ্চয় কর! 
এবং পরমেশ্বর আছেন কিনা এরূপ সন্দেহ করা। নাস্তিকতা যে চিত্তবিত্রম- 
বিশেষ ইহা ভুয় ভুয় দেখা গিয়াছে। চিত্ত বিভ্রম রূপ বায়ু রোগ-থস্থ ব্যক্তিরা : 
প্রায়ই নাস্তিক বা সন্দীহান। কোন কোন লোক স্বাস্থ্য অবস্থায় উত্তম রূপে 
ঈশ্বর বিশ্বাস করিত, কিন্তু ঘটন! বশনতঃ & রোগ উদিত হইলেই আর বিশ্বাস 


৪৪ রি bd সি 2 


করিতন। | পুনরায় ওঁ রোগ আরোগা হইলে বিশ্ব লি করিত। কোন কোঁন 
' উন্মাদ গ্রস্থ ব্যক্তি অহরহ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম উ/চ্চরণ করে ছিজ্ঞা- 
নিত হইলে বলে যে আমিই সেই বস্তু । এ সমস্তই চিততব্ভ্রিম । জাড্য বা 
আলন্য পাগমধ্যে পরিগণিত । জাড়্া শূন্য হওয়া পুণাবানের কর্তব্য 
. মিথ্য। ব্যবহার চারি প্রকার, মিথ্যা কথ! বলা, ধর্মকাগুট্, বঞ্চন! ব 1 মিথ্য। 
- আচরণ,ও পক্ষপাত ৷ মিখ্যাকথা বলা নিত তাস নি । শপথ করি সখা।বলাকে 
অধিক দোষ বলিয়! কথিত হইয়াছে | অতএব মিথ্যা কথা ক“) কোন অব- 
স্থায় বলিবেন!। সংসারে যাহারা মিথা! আচরণ করেন হাদি ক কেহ বিশ্বাস 
_ করেনা; অবশেষে তীহ!রা সকল লোকেরই স্বার্থ হইয়া! পড়ে ধর্মকাপট্য 
| একটাভয়ানক পাতক যাহারা এঁপাপে লিপ্ত তাহাদিগেকে কৈ প্রতিক বলে । 
8 তিলক মালা, কৌপিন, বহির্কা, জজ্ঞোপবীত প্রভৃতি ধৰ্ম্ম . সকল বাহ্যে 


: ধাহার শরীরকে শো ভা করে কিন্তু ভিতরে তাহার ঈশভক্তিনা "তাহার! ধন 


ধবজী। লোক ব্যবহারে ধাহারা কাপট্য আচরণ করেন অর্থা” বনের কথ 
প্রকাশ না করিয়া অনয প্রকার প্রকাশ করেন তীহারা শঠ বলিয়া ৭ ' লোকের 
দ্বণিত হন । যথার্থ পক্ষে না থাকিয়া যেকোন ' কারণেই হউক =. ্ নর পক্ষ" 

সমর্থন করার নাম পক্ষপাঁভ। ইভা সর্কোতডোভাবে বর্জনীয় । | 

গুর্ববজ্ঞ। তিন প্রকার, মাত! পিতার প্রতি অবহেলা, উপদেষ্টাগ। ; প্ৰ 
অবহেল1 ও অন্যান্য গুরুজন প্রতি অবহেলা । গুরুগণ কদাচ জং - মে যদি 
অন্যায় তাঁড়ন করেন তথাপি তাহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা ' রবে না। 
কৌশল ও বিনয়ের সহিত তাহাদের প্রসন্নতা লাভ করিবার যত ক 4 | গুরু 
জনের অন্যায় অনুমতি প্রতিপালন ন! করিলে গুর্কবজ্ঞ! হয় ন1। 

লাম্পট্য তিন প্রকার, অর্থলাম্পটয, স্্ীলাম্পট প্রতিষ্ঠা লাম্পট্য। ধন ও 
বিষয়াদির লাম্পটাকে অর্থ লাম্পটা বলে। অর্থ লাম্পট্য ক্রম মানবের ধনাঁশ 
ও বিষয়াশ। ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইয়| তাহার সমস্ত স্থখ অপহরণ করে। অতএব ও 
লাম্পট্য পরিত্যাগপূর্বক যাহাতে সংক্ষেপে চলিয়। যায়, এই রূপ অর্থ বা রিষয় 
লব্ধ হইলে আর সেই আশাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয় । স্ত্রীলাম্পট্য 
একটা বৃহৎ পাপ । পরর্ত্রী বা বেশ্য। সঙ্গ কখনই কর্তব্য নয়। বিবাহিত স্ত্রীর 
. সহিত সঙ্গ করিতে হইলেও শারীরিক ও সমাজিক কএকটা বিধি দৃষ্টি করা 
কর্তব্য । অন্যায় রূপে ভ্রীসঙ্গ ক্রমে দেহের দৌর্বল্য, জনমেন্িয়ের অযথা পরি- 
 চালন, বুদ্ধি হানি ৪ দুর্বল ও অল্লায় সন্তানোৎপত্তি ঘটিয়| থাকে। আপাততঃ 


ক 
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ভারত ব্ষীয় শোনার, পক্ষে পুরুষগণের একুশ : বৎসর বয়সের ও মীগণের 


ষোড়শ বৎসর বয়সের পূৰ্বে জরীপুরুষঙ্গ কর! অনুচিত বোধ হইতেছে। পর্ব 


দিনে, দ্বী গর্ভবতী থাকিলে, এবং খু অবসান না হইলে সঙ্গ নিষিদ্ধ ৷ ধৰ্ম্ম 
প্রবৃত্তির দ্বার! স্ত্রী লাম্পটাকে হৃদয় হইতে দূর করা কর্তব্য। প্রতিষ্ঠা লাম্পট্য 
ক্রমে মানবের কার্ধ্য সকল নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে অতএব উক্ত 


'লাম্পট্যকে পাপ বলিয়া দূর করিবে। নিস্বাৰ্থ ভ ভাবে ধর্ম্মাচরণ কর! উচিত। 


দ্বাথ সর্বান্থতা একটা প্রকাণ্ড পাপ। মানবের জীবনের উন্নতি সাধন ও পার- 
লৌকিক বাস্তব মঙ্গল লাভের জন্য যে সকল যত কর'যায় তাহ!কেও, স্বাৰ্থ বল! 
যায় । সেই স্বার্থ পরিত্যাগ করিবাঁর বিধি নাই। ভগবানের এই একটী আশ্চর্য্য ূ 


নিয়ম যে যাহাকে প্রকৃত স্বার্থ বলি গেটী নিজের ও ্গতের যুগপৎ মঙ্গলসাধন . 


করে। সে স্বার্থ পরিত্যাগ করিলে জগন্থঙ্গল কাৰ্য্য হইতে নিরস্ত হইতে হয় । যে L 


স্বার্থ নি্লীয় সে কেবল পরের অমঙ্গল সহকারে স্বার্থ বলিয়া পরিচিত হুয়। 
সেই স্বার্থপরতা হইতে প্রতিপালযুদিগের প্রতি অযথা: কাগ 


চা সৎকাৰ্ষ ার্ধ্য 
কার্পব্য, বিরোধ, চৌর্ধ্য, অসত্তোষ, অহংকার, মাধুর্য, (হিংসা লাম্পট্য : 
ও অপচয় ইত্যাদি বহুবিধ পাপ সম্ভূত হয়। যে ব্যক্তিতে স্বার্থ সৰ্কস্বতা যত 
পরিমাণে থাকে, সে ব্যক্তি তত পরিমাণেই নিজের ও পরের অমঙ্গল জনক tL 
অতএব স্বার্থ সর্কস্বত! রূপ পাপকে হৃদয় হইতে দূরে নিক্ষেপ ন! করিলে, সী 
কোন সৎ্কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইতে পারে না । | 
অপাবিত্য শারীরিক ও মানসিক ভেদে দ্বিবিধ ৷ শারিরীক হউক বা মানসিক 
হউক অপাবিত্র্য তিন প্রকার, দেশ-গত-অপাবিত্য, ক.ল-গত-অপাবিত্র্য ও 
পাত্র-গত-অপাবিত্র্য । অপবিত্র দেশে গমন করিলে দেশ-গভ-সপাবিত্র্য 
ঘটে। সেই দেশবাসী দিগের অশুদ্ধাচরণ বশতই সেই সেই দেশের অপা- 


বিত্রয ঘটিয়া থাকে। এই জন্য ধৰ্ম শানে অকারণ শ্রেচ্ছদেশে গমন বা 


বাঁদ করিলে দেশগত-অপাবিত্র্য হয় এরূপ বিচার দৃষ্ট হইয় থাকে । দেশজ্ঞান- 
লাঁভঃ অন্য দেশের মঙ্গল জন্য ছষ্ট লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা 
কৌশল দ্বারা উদ্ধার, বা ধর্্ব প্রচার এই প্রকার কার্ধ্যান্থরোধে শ্নেচ্ছ দেশ গমনে 
কোন নিষেধ নাই। শ্রেচ্ছ দেশের ক্ষুদ্র বিদ্যার ব্যবহার বা ধর্ম শিক্ষা করিবার 
জন্য অথবা সেই দেশীয় লোকের সহিত সহবাস করিবার অভিপ্রয়ে শ্রেচ্ছ দেশে 
গমন করিলে আর্ধ্য জাতির অবনতি হয় । সেই দোষ ধাহাঁকে স্পর্শ করে তিনি 
পায়শ্চিত রহ Vi থাকেন। মলমাস প্রভৃতি কালের অপাবিত্র্য আছে, যেহেতু 
চ 


৪২. চৈতন্য শিক্ষাত 


কর্ম সকল নিয়মিত রূপে বিভক্ত হইলে, দেই নিয়মিত সময়ে রই সেই যেই কৰ্ম্ম 
করা কর্তব্য । বিভাগের উদৰ্ভ কালকে এবং কে'ন কোন বৃহৎ বৃহৎ ঘটন। অর্থাৎ 
গ্রহথাদি কালকে নিয়মিত কাৰ্য্যে পক্ষে অকাল বলা যায়। সেই দেই অকাল- 
গ গত-কার্ধযে অপাবিত্য লক্ষিত হয়। অকাল ্রীগমন, ৭ অকাল ভোজন, ও নিয়ন! 
ইত্যাফি ] হারিক কা ৰ্দ্যে অপাৰিত্য লক্ষিত হয়। অমত পাত্র বদ্ধ যে 
কাৰ্য্য কন যায় ত তাঁহাও আঅপাবিত্র্য হয়। মন্যসায়ী ও লম্পট লোকের হস্তে পাক, 
কাধ্য বা দেবে পুজা { কাৰ্য অর্পিত হইলে পান্- গত, অপাবিত্র্য হইয়া থাকে। 
শরীর, বন, শয্যা ও গৃহ অপরিষ্কার রাখিলেও মগাবিত্র্যঘটে। যুত্াদি ত্য করত 
জলব্যবহার দ্বার! শারী রিকি অপাবিত্য দূর করা উচিত। রম ও মাধদর্য ধারা 
চিত্তের অপাবিত্ত্য হয়। তাহ! দুর করা কর্তর্য/-. :.....:..: রা 
অশিষ্ঠাচার একটী পাপ। সন্তোক কর্তৃক যে সমস্ত আচার নিরাসিত ই 
য়াছে, তাঁহ| অমান্য করিয়া যাহারা গ্রেচ্ছদিগকে লক্ষ্য করত আচার. ব্যবহার 
স্থির করে, তাহারা অশিষ্টাচারী। কিছু দিন শ্রেচ্ছ সংসর্ণ করিয়। যাহার! 
পবিত্র বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম ত্যাগ করত ্রেচ্ছদ্িগের নায় শ্বেচ্ছ'চারী হয়, তাহারা 
বিজ্ঞাল সিদ্ধ সদাচট্রর বিরুদ্ধাচরণ করত পতিত হইয়া পড়ে। তাহারাও 
প্রায় শ্চিত্তার্। 
জগযাশ কার্য পঞ্চ প্রকার, মত্কর্যোর ব্যাথাৎ্করণ, ফন্ত বৈরাগা, ধর্শ্মের 
নামে কসদাচার প্রবর্তন, অন্যায় যুদ্ধ, ও অপচয় । অন্য লোকে যে সত্কার্য্ে 
প্রবৃত্ত হয় তাহার স্বতঃ ও পরতঃ বাঘাঁৎ করণের যত্ব করিলে জগন্নাশ কার্ধা কর! 
হয়। ভগবন্তক্তি জনিত বাঁজ্ঞানজনিত যে বিষয় বৈর!গা হয় তাহ! উৎয, বিস্ত 
চেষ্টা করিয়! বৈরাগ্য উৎপত্তি করিতে গেলে অনেক অমঙ্গল ₹ট4। উঠে। 
সংসারে বর্তমান থ!কিয়। গৃহস্থধন্ম উত্তমরূপ পালন করাই সাধারণের 
কর্তব্য। যথার্থ বৈরাগা উদ্দিত হইলে সন্যাস আশ্রম বিহিত বৈরাগ্য।চরণ 
করিবে । অথবা! ভগবৎ পেবাপর হইয়া ক্রংশঃ গার্হান্থ চেষ্টাসমু্ 
খর্ব করিবে। ইহারই নাম যথার্থ বৈর!গ্য। জি গৃহে কষ্ট বোধ 
ফরিয়। অথবা অন্য কোন উৎপাৎ প্রযুক্ত গৃহস্থ ধরব পরিত্যাগ করেন, 
সে কার্ধ্যটা পুপকার্ধ্য। ক্ষণিক বিরাগ হইলে আশ্রম ত্যাগ করিবার অধিকার 
জন্মে না। কোন কোন লোক বুঝিতে ন| পাঁরিয| পরে ভক্তি অর্জন করিব, 
এই মনে করিয়! ভেক্‌ ধারণ রূপ বৈরাগ্য লিঙ্গ গ্রহণ করেন । ইহা! তাহাদের 
জম। যেহেতু ওঁ বৈরাগ্য স্বভাব হইতে উদিত হয় নাই, কেবল কোন ক্ষণিক 


বিতর বুটি 8 


চিন্তা বা i চট উৎপন হই থাকে। ফলে "8 বৈরাগা: কএক দিবসের 
মধ্যেই উত্দয় হয় এবং তদগ হীতাকে কদাচারে ও ঈ দিয় পরতায় নিক্ষেপ করে 
বৈরাগোর অধিকারই আচার প্রবর্তনের যোগ্য হেতু! স্বীয় স্বীয় অধিকারে 
যেয়ে আচার” নিদিষ্ট আছে, সেই, দেই আচারই সেই সেই লোকের পক্ষে 
সদাচার। অধিকার, বিচার না করিয়া অনধিকার-গন্-আচার স্বীকার করিলে রঃ 
জগতের: ও. নিজের, প্রকৃত অনি ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রম ক্রমে, কেছ : 
_ কেহ ধা ধূর্ধত| সহকারে উচ্চাধিকার যোগ্য না হইয়াও সেই অধিকান্ধের 
কার্য মকল করিতে: থাকেন, তদ্বার! ক্রমশঃ জগন্নাশ হইয়া থাকে। 
বর্ণের নামে অসদাচার প্রচার করাই অনেক স্থলে দৃষ্টি করা যায়। ভাত 
সন্যানীদিগের বর্ণাশ্রম লোপরূণ ধৰ্ম্ম প্রবর্তন এবং নেড়া ৷ বাউল, কর্তা- 
ভজা, দরবেশ, কুস্তপটিয়, অতিবাড়ী ও কেচ্ছাচারী ভাক্ত ব্রহ্মবাদীদিগের 
বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ চেষ্টা সকল অত্তান্ত অহিতকর। এ সমস্ত কাৰ্য্য দ্বার! তাঁহারা, 
যে পাপ প্রচলিত করে তাহা জগন্ন/শ ফা্ধ্য বিশেষ । সহজিয়া, নেড়া, বাউল, 
কর্তাভজ1 প্রভৃতির যে অবৈধ ভ্রীপংসর্ণ সর্বদা লক্ষিত হয় তাহ! নিতান্ত ধর্ম 
বিরুদ্ধ। রাঙ্গা বৃদ্ধি করিবার “জনা যত প্রকার অন্যায় যুদ্ধ হয়, পে সমুদায় 
অধৰম ও জগননাশ কার্ধা বিশেষ । নিতান্ত নায় যুদ্ধ ব্যতীত ধর্মশান্ত্রে অন্য 
যুদ্ধ বিহিত হয় নাই। অর্থ, ক্ষমতা, সময়, সামগ্রী নায়পূর্ধক বায় করাই বিধি! 
অন্যায় রূপে বায় করিলে অপচয় রূগ পাপ ঘটে। পাত্রের গুরুতা লখুত! ক্রমে 
সকল পাপে গুরুত! লখঘুতা সংযুক্ত হয়। গুরুত| ও লঘুতা। অনুপারে পাপ) 

তক, অতিপাতক ও মহাপাতিক গুভূতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। সাধু ও ঈশ্বর- 
প্রতি কৃত হইলে তাহাদিগকে অপরাধ বলে। অপরাধ সর্বাপেক্ষা কঠিন ও 
বর্জনীয় । আগামী বৃষ্টিতে মুখ্য-্রবৃত্তি-যুক্ত বিবিএ বিচার করা যাইবে। 

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ধর্শীধন্ব, পাপপুণা, বিধি নিষেধ সকলের কেবল যান 
দিকৃদর্শন করিলাম । ধাঁহার! অধিক জানিবার ইচ্ছ। করেন; মহ গণ বিরচিত 
বিংশুতি বর্ধশাঙ্ছে ও পুরাণ সমূহে ধ সকল বিষয় যাহা লিখিত আছে, সেই 
সমুদায় পাঠ করিবেন | ধার্খিক জীবনই এই নশ্বর জগতে একমাত্র উৎকৃষ্ট 
বস্ত। তাহ| লভ করিবার জন্য সকলের ধত্র করা উচিত । , 


মুখ্য ও নিধি বা বীজ পদ সাধারণ নবি ।. 


. শাঁণতািটা রর 


প্রথম ধারা রী ভিত লক্ষণ 


বিধি হইতে য়ে a te হয় তাহাকে বৈধ ধৰ্ম্ম বলে। বৈধ ধর্ম দুই 
প্রকার অর্থাৎ আর্থিক বৈধ ধর্ম্ম ও পারমার্থিক বৈধ ধর্ম | যে ধর্ম্ম কেবল 
শরীর, মন, সমাছ ও ন্যায়পর জীবনের উন্নতি সাধন করে তাহাকে আর্থিক 
ধর্ম বলি | পূর্বে যে বৰ্ণাশ্ৰম ধর্ম ব্যাখ্যাত হইল, তাহ! বাস্তবিক আর্থিক 
ধর্ম | অর্থই এ 'ধর্শের ভাত্পর্ধ্য অতএব তাহার নাম আঁগিক। কর্ণের 
যত প্রকার অবান্তর ফল আছে, দেই নমুদায়ই অর্থ। অর্থ পরে কর্খরূপ 
হইয়া অঁন্য অর্থ উৎপন্ন করে। এই প্রকার ধর্ণও অর্থ শৃঙ্খল যেখ|নে 
সমাপ্তি পায়, সেই শেষ অর্থের নাম পরমার্থ। একটা মাত্র উদাহরণ দিব। 
বিবাহ একটা কর্ম, সন্তান উৎপত্তি তাহার অর্থ। সন্তান উৎপত্তি ঈর্থারূপ 
হইয়। পিণ্ডদান রূপ অর্থকে উদ্দেশ করে। পিণ্ডদান পুনরায়. ৯ রূপী 
হইয়! পিতৃলোকের সৃপ্তিরূপ অর্থ উৎপন্ন করে। গিতিলোক তৃপ্ত হই! 
সন্তানের মঙ্গল রূপ একুটী অর্থ প্রদান করেন। নস্তানের মঙ্গল পুনরপি 
কর্ণ রূপে অন্যান্য অর্থ উৎপত্তি করে। সম্ত/নের সুখ ও অবশেষে শান্তি 
ও ব্রহ্ম সুখ পর্য্যন্ত ধর্ম ও অর্থ শৃঙ্খম চলিয়। গেল। ব্ৰহ্ম স্থুণ স্পষ্টীভূত 
হইয়া যখন পরম পুরুষের সেব। স্থখ রূপে পরিণত হয় তখন জং ঘন সমাপ্ত 
হ্য় এবং এক মাত্র চরম ফল রূপ পরমার্থ লাভ হয়। 

যে পর্য্যন্ত ধর্ম অর্থকে মাত্র উদ্দেশ করে, সে পর্য্যন্ত & ধৰ্ম রক বণিয়! 

অভিহিত হয়। যখন এধৰ্ম পরগার্থ পর্যন্ত উদ্দেশ করে তখন ধধর্শের নাম পার- 


ঠ) 


তৃতীয় বৃষ্টি। ৪ 


মার্থিকধশ্ম বলে। আর্থিক ধর্মের অন্যত্র নাম নৈতিক বা শ্বার্ডধর্শ্ব । পারমার্থিক 
বৈধধর্শের নাম সাধনততি | নৈতিক ব্যার্থ ধর্থে যে ইঙ্যা, বন্দনা, সঙ্গ্যো 
পানা ও যজেশ পুষ্ছা ইত্যাদি ঈশ আরাধন দেখা যায, তাহা পাঁরমার্থিক নয়; 
যেহেতু ওঁদকল নিত্য নৈমিত্তিক ঈশ্বরপৃষ্ধা দ্বারা ধার্শিকের স্বভাব পুষ্টি বা সামা- 
জিক উন্নতি সাধিত হ্য়। দেই সকল পুজা! কর্মরূপী, যেহেতু তাহারা অর্থ প্রসব 
করিয়া নিরন্ত হয়। ঈশপূত্রা স্মার্ড ধর্ধের অন্যানা নীতির মধ্যে একটী 
নীতি' মাত্র, নিত্য ঈশাহৃগত্য লক্ষণ পারমার্থিক বিধি নয়। যে কর্ম কেবল 
জগতের শারিরীক, মানসিক: ও. সামাজিক শিব সাধক সে কর্ম নৈতিক ৷ 
পরমেশ্বরকে তত্বত: অস্বীকার করিয়াও ঈশোপাসন রূপ পরব শোঁধক নৈতিক 
রঃ স্বীকার করা যাইতে পারে। নাস্তিক প্রধান কম্টী ও এক প্রকার চিত্ত 
শাধক ঈশোপাসনার পদ্ধতি করিয়াছেন। কর্ণমার্সে যে ঈশারাধনা ৫ সেনকলই 
প্রায় তদ্রপ। যোগ শাস্ত্রে যে ঈশ্বর প্রনিধান দ্বার৷ যোগ নিদ্ধির ব্যবস্থা 
আছে, তাহাও প্রায় তদ্রপ। কিন্তু ডুক্তি শান্ত যে বৈধী ভক্তির বাবস্থা আছে 
তাহা পারমার্থিক ধর্ম্ম । একটু গণ্য রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, 
যে নৈতিক বা শ্মার্ত মতের বৈধ আর্থিক ধৰ্ম্ম এবং নিতা ঈশানুগতা রূপ বৈধ 
পারমার্থিক ধর্ব্মে অত্যন্ত বৃহৎ বৈজ্ঞানিক পার্থকা আছে। সেই বৈজ্ঞানিক পার্থ, 
ক্য হস্তগত নয়, কেবল নিষ্ঠাগত। নিরীশ্বর নৈতিক ও কর্ম প্রিয় স্মার্তগণ 
কেবল নৈতিক নিষ্ঠীকে প্রধান জানিয়! বৈধ আর্থিক ধর্মের অবধি খর্ক করত 
ধশ্ম, অর্থ, কাম পর্য্যন্ত সীমা দিয়া এ ধর্মকে একটী আকার প্রদান করিয়া 
থাকেন। বৈধ পাঁরমার্থিক ভক্তগণ বৈধ আর্থিক ধর্শের ফল যে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম 
তাহাতে অপবর্গও ভদস্তরে নিরূপাঁধিক অীতিরূপ অপর্যাপ্ত ফল যোজন! দ্বারা 
তাহার সীমাবৃদ্ধি করিয়া তাহাকে যে আঁকার প্রদান করেন, সে আকার স্থতরাং 
পৃথক বলিয়! বোধ হয়। বস্তুতঃ নৈতিক ধৰ্ম্ম পারমার্থিক ধর্দ্মের ক্রোড়ীভূত 
খণ্ডধ্্ বিশেষ । বৈধ ধৰ্ম্ম যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহ মুখ্য বিধি 
সংজ্ঞা লাভ করত পরমার্থিক ধর্ম হইয়া পড়ে। আর্থিক বৈধ ধর্মকে উন্নত 
করিলে গারমার্থিক বৈধ ধর্শা হয়। ঈশানুগত্য রূপ জীবের নিত্য ধর্মকে 
আর্থিক বৈধ ধৰ্ম্মে যোজন! করিতে পারিলেই আর্থিক বৈধ ধর্মরূপ মুকুল প্রদ্ফু- 
টিত হইয়া পারমার্থিক বৈধ, ধর্ম হয়। লং সারস্থিত জীব পারমার্িক ধৰ্ম 
স্বীকার করিলেও বর্ণাশ্রয গত বৈধ আর্থিক ধর্মম তাহাকে ত্যাগ করিবেনা । 
তাহার শরীর, মন, সমাজ সর্বদাই বর্ণাশ্রম ধর্ণোর সাহায্যে পুষ্ট হইতে থাকিবে 


৪৬ . শ্রীপ্ীচেভন্য শিক্ষামৃত। 


কিন্তু শরীর, মন, ও সমাজের পুষ্টি দার! সচ্ছন্দে স্থপাসীন হইলে তাহার আত্মা 
 পরমেশ্বরের আরাধনীয় নিত্যানন্দ লাভ করিবেন | বৈধ আর্থিক ধর্মকে কম্ম” 
কাণ্ড বলা যায়, বৈধ পারমার্থিক ধর্মকে ভক্তি অর্থাৎ সাধন ভক্তি বলা ঘাঁয়। 
অতএব বৈজ্ঞানিক বিচারে গৌণ বিধি রূপ কর্ণ একটা গর্ব এবং মুখ্যবিধি রূপ 
ভক্তি একটা পর্ব এরূপ লক্ষিত হইবে | 

এইস্থলে আর একটা বিষয় বিচার কর! কর্তব্য। নীধের ভক্তি. লাভ সম্বন্ধে 
দুইটা প্রথা আছে, ১।ক্রমোন্নতি প্রথা, ২। আকন্মিকী প্রথা । চৈতন্য চরিতা- 
যৃতে মধ্যমখণ্ডে ভ্রীরূপ গোস্বামী প্রতি গ্রীগ্রীমহাপ্রভু নিলি খিত ক্রমোগ্নতি প্রথা 
উপদেশ করেন £- | 


বন্ধ জীব অনস্ত। 

তাঁর মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ। 

জঙ্গমে তিধ্যক জল স্থলচর ভেদ ॥ 

তাঁর মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর । 

তার মধ্যে গ্লেচ্ছ, পুলিন্দ; বৌদ্ধ, সবর ॥ : 

বেদ নিষ্ট মধ্যে অদ্ধেক বেদ মুখে মানে । 

বেদ নিবিদ্ধ পাপ করে ধশ্ম নাহি গণে ॥ 

ধর্ত্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্ম নিষ্ট । 

কোটী কর্ম্ম নিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥ 

কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় এক জন মুক্ত ৷ 

কোটী মুক্ত মধ্যে দুল'ভ এক কৃষ্ণ ভক্ত | 

কৃষ্ণ ভক্ত নিক্ষাম অতএব শান্ত । 

ডুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলই অশান্ত ॥ 

ৰৃক্ষাদি স্থাবর সকল আচ্ছাদিত চেতন। তি্ধ্যক জলচর ও স্থলচরগণ সঙ্কুচিত 

' চেতন৷ পুলিন্দ, সবর প্রভৃতি বন্য জাতীয় মানবগণ ও বিজ্ঞান, শিল্প ও সভ্যত। 
সম্পন্ন ফ্লেচ্ছগণ নীতি শূন্য ৷ বৌদ্ধ প্রভৃতি নিরীশ্বর মানবগণ কেবল নৈতিক । 
যাহার! বেদমুখে মানে তাহার! কল্পিত সেশ্বরনৈতিক ৷ ধর্ম্দাচারীগণ বাস্তব সেশ্বর 
নৈতিব। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশুদ্ধ তত্বজ্ঞানরত ৷ অনেক ততজ্ঞানীর মধ্যে 
কেহ কেহ জড়বুদ্ধিমুক্ত । কোটী কোটা জড়বুদ্ধিমুক্রের মধ্যে কেহ বা ভক্তি 
শ্বীকার করেন । গেশ্বর নৈতিকদিগের মধ্যে যাহারা ভোগ কূপ ক্্ম ফল 


তৃতীয় বৃষ্টি । ৪৭. 


যুক্তি রূপ ছ্কাঁম ফল কা পিদ্ধি রূপ যোগ ফলকে স্বীকার করে তাহারা অশান্ত 
কৃষ্ণ-ভক্তই কেবল শান্ত বলিয়৷ অভিহিত হন। প্রভু বাকোর তাৎ্পর্যা এই যে 
বন্যনরগণ সভ্য ও জ্ঞান পরায়ণ হউক,পরে নীতি স্বীকার করুক, পরে ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করত ধর্ম্মাচারী হউক ৷ ধর্ম্মাচারীগণ ভুক্তি মুক্তি ও সিদ্ধি্নপ অবাস্তর 
ফলে আবদ্ধ না হইয়! কৃষ্ণ-ভক্তি অদ্দীরার করুক। ইহাই নরজীবনের 
অমোন্সতি বিধি। ইহাই দর্কা শান্তর নির্মল ,বিধান ও নিশ্চয় ফলজনক 
বর্ম। 


শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীপ্রীমহা প্রভু আকন্সিকী প্রথার উপদেশ করিয়াছেন 
যথাঃ = 
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে । 
নদীর প্রবাহে যেন কাঠ লাগে তীরে ॥ 


কৃষ্ণ-কৃপ!!'সাধু-কৃপ! ও পূর্ব-সাধন ফুলের! বিস্ বিনাশ এই তিনটা কাৰ্য্য দ্বার! 
আকন্মিকী প্রথ| ঘে স্থলে কার্য করে, সে স্থনে ক্রযোলতি বিধি স্থগিত হইয়া 
পড়ে। সমস্ত বিধির বিধাড! স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই ইহার মূল কারণ। 
যুক্তি ছারা ইহার সামঞ্জস্য হয় লা। সমস্ত বিপরীত ধৰ্ম যে তত্রে সামঞ্জসা লাভ 
করিয়াছে, বিধি ও প্রসাদের যে-যুক্তি-গত বিরোধ নরবুদ্ধিকে অতিক্রম 
করে, তাঁহাও সুতরাং সামঞ্জগ্য লাভ করিতেছে । নারদ কৃপায় অনৈতিক 
ব্যাধ নীতি স্বীকার নাকরিয়াও ভক্তজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্্রীরামচন্ধের 
কৃপায় বণ্যনারী শবরী ও ভাব জীবন লাভ করিয়াছিল । ইহারা বণ্য জীবন 
ও ভক্ত জীবনের মধ্যগত অন্যানা অবান্তর জীবন সম্বন্ধীয় ধন্মাভ্যাস করেনাই। 
ইহাতে জ্ঞাতব্য এই যে ভক্ত জীবন প্রাপ্ত হঈমান্র তাহাদের সভ্যজীবন ও 
নৈতিক-জীবন-গৃত সমস্ত সৌন্দৰ্য্য অনায়াসে তাহাদের জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ 
হইয়! ছিল । | 
শাকম্মিকী প্রথা বিরল ও চা অতএব তাঁহার ভরস। না করিয়। 
ক্রমোন্নতি প্রথ। অবলম্বন করাই উচিত। কোন সময়ে আকন্মিকী প্রথা স্বয়ং 
উপস্থিত হয়, উত্তম । , 
ক্রমোবতি প্রথ! সম্বন্ধে জীবের কর্তব্য এই য়ে আপাততঃ যে জীবনেই £ 
অবস্থিত হউন সেই জীবনের উচ্চ জীবনে প্রবেশ করিবার বিশেষ যত্ব করেন । 
স্বভাবের গতিতে এমত কোন মঙ্গলবীজ আছে যদ্দারা দীবের স্বভাবতঃ কালক্রমে 
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Lo) গতি ঘটা থাকে। কিন্তু বিশ্বও এত থে সেই. 'অভিলধিত, ফলের r 
অনেক স্থলেই। বংজ্ঘটন হয় লা। অতএব খীহার! উচ্চ গতির বাসনা করেন, 
তাহার), তৎসগ্ন্ধে মর্ধদ! জাগ্রত থাকিবেন। এক জীবন হইতে অন্য জীবনে রে 
পদার্পন করিতে হইলে ছুট বিষয় বিবেচন| করিতে হইবে। প্রথম বিশ্ব. 
এই যে, যে জীবনে আমি স্থিত আছি, তাহাতে দৃঢ় পট হইবার জনা নিষ্ঠার 
প্রয়োজন । দ্বিতীয় বিষয় এই যে, যে দীবনে আমি দৃঢ় পদ হইয়াছি ডাহা 
হইতে উচ্চ জীবনে পদার্পণ জনা পুর্ব নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হজে: একটা পদ 
এক সোপানে দৃঢ় হইলে আর একটা পদ নিযনস্থ সোপান হই টঠাইয় উচ্স্থ 
দোপানে অর্পণ করিতে হয়। গতি কার্ধ্যে একটী সোপান নিষ্ঠা ত্যাগ ও অপর 
সোপান নিষ্ঠ প্রাপ্তি যুগপৎ ঘটিয়। থাকে। বিশেষ ব্যস্ত হইলে পড়িয়া 
| যাইতে হয়। বিশেষ বিলম্ব করিলে কার্ধা ফল দুরে পড়ে। বন্য জীবন, সভ্য 
জীবন, কেবল নৈতিক জীবন, কল্পিত যেশ্বর নৈতিক জীবন, বাস্থ্ুব দেশ্বর 
নৈতিক জীবন, সাধন ভক্ত জীবন এই. সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতি বিধি ক্রমে 
অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেম মন্দিরে য। ইতে হয়। কোন সোপানে ব্যস্ততা 
₹ ঘটলে বি দ্বারা নিয়ে পড়িতে হয়। কোন সোপানে বিলম্ব হইলে আলস্য 
_আগিয়া উন্নতি রোধ করে। অতএব ব্যস্তত! ও বিঙ্গ উভয়কে বিশ্ন মনে 
করিয়া প্রয়োজন মতে যথ। [যোগা নিষ্ঠা গ্রহণ ও নিষ্ঠাত্যাগ পূর্ব ক্রমশঃ 
জীবকে উঠিতে হইবে । অনেকেই ছুঃখ করিয়া থাকেন যে আমার কিজন্য 
কফ ভক্তি হয় না, কিন্তু কৃ ভক্তি সে পানে উঠিবার জন্য তাহাদের সম্যক 
চেষ্টা দেখ! যায় না। হয়ত অদভ্য অবস্থায়, নয় সভ্যতা ও জড় বিজ্ঞানে, হ্য় 
নিরীশ্বর নীতিতে নয় দেখয় নীতিতে অকারণ আবদ্ধ হইয়! উন্নতির চেষ্টা করেন 
না। এক সোঁপানে আবদ্ধ থাকিলে কিরূপে উচ্চ সোপান বা প্রাসাদ চূড়া লাভ 
হইতে পারে? অনেক বৈধ ভক্তগণ, ভাব পাইবার চেষ্টা করেন না অথচ ভাঁবা- 
ভাবে যথেষ্ট দুঃখ করিয়া থাকেন । অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তিগণ বর্ণ ধর্ম্মের নিষ্ঠায় 
দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব প্রেশাদি লাভের পক্ষে নিতান্ত উদ[সীন থাকেন 
তাহাতে তাহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাৎ হয়। যাঁহারা সৌভাগ্য ক্রমে 
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের উন্নতি শীন্র শীঘ্র হয়। এই 
: ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই লামান্য ব্ণাশ্রম ধর্ম্ম নিষ্ঠা হইতে নিরূপাধিক প্রেম রত 
সহজেই লাভ করেন। ধীহার! যথার্থ ক্রমোন্রতি বিধি অবলম্বন করেন, 
তাহাদের প্রায়ই জমার অপেক্ষা করিতে হয় না।, যাহার! মৃত মৎসোর 


ন্যায় ভাগ্যের স্রোতে আপনাদের সত্তাকে বিদর্জ্জন করেন, তীহার1 এই ভব 
সমুদ্রে ভাসিতে ভাশিতে কখন জোয়ারে অগ্রগত ও ভাটায় পশ্ছাৎগত হইতে 
থাকেন। অভিলধিত স্থানে কদাচ পৌঁছিতে পারেন। 


| উপকুক্ উভয় বিধ: ভক্তির : যে সামান্য লক্ষণ ভাহ। বৈধী-ভক্তিতেও লক্ষিত 
হইবে৷ ভক্তির সামান্য লক্ষণ বিচারে স্বীয় ৰৃতির পুষ্টি ব্যতীত: ‘অন্য প্রকার 
অভিলাষ শূন্য, জ্ঞান ও কর্ণ দারা! অনাবৃত, আম্ুকূলয ভাবে গ্রীকষ্ণায়ুশীলনকে 
ভক্তি বলি । ইহার অর্থ এই যে ভক্তির স্বরূপ অনুশীলন । কৰ্ম্ম মাৰ্গে যে ঈশ্বর 
অনুশীলন বর্ণ/শ্রম ধর্দ-বিচারে বিবেচিত হইয়াছে তাহ! নৈতিক কাৰ্য্য বিশেষ 
ভক্তি নয়, যেহেতু, নীতি তথায় প্রভু, ঈশ্বরাহ্গত্য রূপ বৃত্তি তথায় সেই 
প্রভুর দাস রূপে অবস্থিত। জ্ঞ জ্ঞান মার্গে যে নির্কিশেষ ব্রহ্ম বিচারিত হইবে 
তাহার জ্বমুশীলন শুদ্ধ জ্ঞানময় ৷ তাহাতে জ্ঞানই প্রভু ও ঈশানুগত্যরপ 
বৃতিটা দাস স্বরূপ । তাহ! ভক্তি নয়। অতএব ভগবদসুশীলনই ভক্তি। সেই 
অনুশীলন সর্বদা! আছুকুল্য ভাব ময় হওয়া আবশ্যক। অনুশীলন প্রাতি- 
কৃল্যময় ও হইতে পারে, তাহ! ভক্কি নয়। সংসারে বর্তমান জীবগণের শরীর, 
সম্বম্ধজনিত কর্ম অনিবাধ্্য ও হড়াজড় সম্বন্ধীয় বিচাররূপ জান ও অনিবার্য । 
কিন্ত ভগব্দসথশীলনকে বকর ও জ্ঞান যেস্লে আবৃত করে সে স্থলে তক্তি 
সতী থাকেনা । যেস্থলে ঈশান্ুগত্য রূগ বৃত্তি কর্ম ও জানের উর পয নু 
লাভ করে সেই স্থলে ভক্তির সত্তা স্বীকার কর! যায়| 2 
বৈধভক্তজন তগবদস্থশীলনকেই জীবনের প্রধান কাৰ্য বলিয়া ৰ! দিনে পর 
দা আন্ুকুল্য তাবে ভগবদস্থুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিবেন। ভয় ও দ্বেধ দ্বারা প্রেরিত ত 
হইয়! তাহার অনুশীলন করিবেন না কিন্তু প্রীতির সহিত অনুশীলন করিরেন 1. 
তাহারই নাম আনুকুল) ।বর্ণাশ্রম ধর্মঘারা 'রাশরীরধাত্রা নিকর্মহ কালে সেই ধর্শের 
মূল যে নীতি তাহাকে ভগবদস্থশীলনের উপর কোন প্রভুত। অর্পণ করিবেননা 
বরং সেই অঙ্থশীলনের পরিচারকের ন্যায় নৈতিক ধর্মকে রা [থিবেন । আত্ম! যে 
জড়াভীত বস্তু ও চিত্তত্ব ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিবার জন্য যতপ্রক;রের জ্ঞানলে!- 
চন! করিয়! থাকেন সেই মস্ত আলোচনাকে তগবদন্ুশীলনের দাদরূপ রাখিবেন, 
কোন প্রকারে & সকল বিচারকে সেই অন্ুশীলন বৃদ্ধির.উপর প্রভুতা অর্পণ 
করিবেন না। সংসারে যে কর্ম্ম করুন বা বিচার করুন এ দকল কর্ম ও বিচা- 
রের দ্বারা ভক্তির উন্নতি সাধন বই আর কোন অভিলাষ করিবেননা ইহাই 
বৈধ ভক্তদিগের জীবন । oo 


৫5 | ৷ প্রই্ীচৈতন্য শিক্ষামৃত। 
দ্বিতীয় ধারা ভক্তিঅন্ুশীলগ্র বিধি । 


বৈধ তক্তগণ্রে ভগবদন্ুশীলনই কর্তব্য । তাহ! পঞ্চ প্রকার যথাঃ. 
১। শরীরগত অন্ধুশ্শীলন টির 3 8 প্রক্বৃতি-গত অনুশীলন ৷ 
২। মনোগত অনুশীলন ।  ৫। সমাজ-গত অনুশীলন । 
৩৭ আত্ম-গত অনুশীলন । এ নিন 
আমরা ক্রমশঃ পঞ্চ প্রকার অনুশীলনের ব্যাখ্যা করিব। প্রথমে শরীর-গত 
অনুশীলনের ব্যাখ্য। করি | শরীর গত অনুশীলন সপ্ত প্রকার | বাহ্োজ্জিয় 
সমুদায় ইহার অস্ত্গত 1 


১। শ্রবণ গৃত-অনুশীলন ৷ ৫৭ স্পৰ্শ-গত-অস্থশীলন | 
২ কীর্ভন-গত-অন্থশীলন | ৬। শ্বাদ-গত-অনুশীলন এ 
৩। আদ্রাণ-গত-অনুশীলন। . ৭। অঙ্ম-গত-অমনুশীলন । 


৪। দর্শন-গত-অনশীলন। 

শ্রবণ, গত-অনুশীলন ভ্রিবিধ। শান্ত শ্রবণ, ভাগবদ্বিষয়ক সংগীত শ্রবণ ও ভক্তি 
পূর্ণ বক্ত তাঁ শ্রবণ । ভগবন্ত্ব বিচার, ভগবল্লীলাদি বর্ণন রূপ স্্ীযন্তাগবত শান, 
বৈষ্ণব জীবন চরিত্র, বৈষ্ণব মং সারের পৌরাণিক ইতিহাপাদি শ্রবণকে শান্ত শ্রবণ 
বল। যায়। বেদান্ত তাৎপর্য) সন্থকারে অবৈষণব সিদ্ধান্ত নিরমন পূর্ব যে সকল 
তত্বগর্থ মহানৃভবগণ কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করা প্রধান ভগবদনূ- 
শীলন কাৰ্য্য খলিয়। জানিতে হইবে ।ভগবত্তক্কিই সর্বশাস্ত্রের তাপর্যা। শাস্তের 

উপক্রম, উপমংহার, অভ্যাপ, অপূর্ববত। রূপ ফল অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয়টী 
শান্ত তাৎপৰ্য্য অবগত হইবার লিঙ্গ নিরূপিত হইয়াছে । এই ছয় নি চি 
হরিভক্তিই সর্ব প্রকার বৈদিক শাস্বের তাৎপর্য । কি 

যে নংগীভ কেবল ইন্দিয়কে তৃপ্তি করিবার উদ্দেশ করেনা, কিন ভগবানের, 
লীল৷ বর্ণন দ্বার! ভক্তি বৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সংগীত. 
বাদ্যাদি শ্রবণ করিবে। যে সংগীত শামান্য কর্ণেন্দিয় ও বিষয়াভিভুত চিত্তের 
বিষয় রাগ সমৃদ্ধি, করে তাহ৷ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। দেবা কালের গীত 
বদা, বন্দনা শ্রবণ করিবে। 

কীর্তন গত অনশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট । পূর্বে [ক্ত মত শান্ত ডি নাম 
লীলাদি কীর্তন, তব পাঠ রূপ কীর্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ «টু পঞ্চ- 
বধ কী ন। নাম লীলাদি বীর, বক্ত-তা, কথা, ব্যাখা! ও গীড ঘারা হইয়। 


তৃতীয় বৃষ্টি । | Ef 


থাকে'। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার, ্রার্থনাময়ী, দন বো [খিক ও লালসাময়ী 
মন্ত্রের স্ুলখু উচ্চারণের নাম জপ। EL 
ভগবদর্পিত পুষ্প, তুলনী, চন্দন, ধূপ, মাল্য, কপ, র প্রি গন্ধ দ্রব্যের আঙ্রাণ 
গ্রহণ পূর্বক গ্রাথেস্ডরিয়ের দ্বারা ভগবদগ্ুশীলন করিবে ৷ অনর্পিত গন্ধ আষ্ৰাণ 
দ্বার! কেবল তুচ্ছ ইর্জিয়ের বিন রাগ পি হর |. তাহা | য়পূৰ্মক হাঃ 
করিবে! 
শীমুর্তিদর্শন. . তাঁহার নি লাভ, ভগবন্তক্ত দর্শন, ভগব্তরঘ ভগবন্ধ- 
ন্দির ও যাত্রাদি দর্শন ও ভগবতত্বন্মারক চিত্রাদি দর্শন দার! দর্শন-গত অনুখী- 
লন কৰ্তব্য ৷ দর্শনেন্দ্িয়ের বৃত্তি জীবকে বহিগ্ুথ রূণাদি দর্শনদ্বার| বিষম বিষয় 
কুপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তাহা পরিত্যাগ কর! কর্তব্য । যাহা কিছু জগতে 
দেখ! ষায় তাহাতে ভগবৎ সম্বন্ধ মিশিত কর! উচিত ॥ | 
ত্রগিন্িয় দ্বার! স্পর্শ কার্ধ্য হয় । বৈধতক্ত জনের কর্তব্য যে বহিম্ম্ণ শরীর ৰ 
দ্রব্য স্পর্শ হইতে বিরত হইয়া সেবা কালে ভগবনুষ্তি স্পর্শাহনাদ লাভ করেন। 
_ভগবদ্ূক্ত জন স্পর্শ ও আলিঙ্গন দ্বারা অনির্বচনীয় স্থখ লাভ করেন । স্পর্শে- 
ন্লিয় অত্যন্ত প্রবল | তদ্বার! জীবের অসৎ সঙ্গ, জীমক্ষ ইত্যাদি পাপ সংঘটন- 
হয়। ভক্ত জন এবিষয়ে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেন যে যে সম্বদ্ষেই হউক ভগ 
বন্তক্ত ব্যতীত স্পর্শ করিবেন নাঁ। কেবল মাত্র শরীর সংলগ্নকে “স্পর্শ বলা যায় 
না, কিন্তু শরীর সংলগ্ন দ্বারা চিত্তে যে স্থখোঁদয় হয় তহাকেই স্পর্শ বলে। কেবল 
স্পর্শেক্জিয় নয়, সমস্ত ইল্জিয় কার্ষে্যে এই মীমাংপাটা স্মরণ রাখা কর্তব্য । 
ল[দ-গত অনুশীলন ছুই প্রকার, প্রসাদ আস্বাদন ও শ্রীচরণামুত আস্বাদন ৷ 
তক্তজন ভগবত প্রসাদ বাতীত আর কিছু আন্দাদন করিবেন না। বহিম্মুখ 
বস্তুতে আস্বাদন বৃত্তিকে চালিত করিলে ক্রমশঃ বহিম্মুিত। প্রবল হুইয়! পড়ে । 
ভগবৎ প্রসাদ ও ভগযন্তক্ত প্রসাদ উভয়ই আস্বাদ্য ও ভক্তি বৃত্তির পুষ্টিকর ৷ 
অঙ্গ-গত অনুশীলন দ্বাদশ প্রকার, তাণ্ডব, দণ্ডবন্নতি, অভ্যুতান, অস্গুরজ্য, 
অধিষ্ঠান স্থানে গমন, পরিক্রমা, গুরু ও বৈষ্ণব পরিচর্যা *ভ্ীমৃহ্িণ পরিচর্যা, অর্চন, 
ভগবন্তাব মিশ্রিত পুণ্য জলে শান, বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ, ও হরিন'ম'ক্ষর ধারণ । 
তাগুব অর্থে নৃত্য । সাহা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নতি করা উচ্টিত। শ্রীবিএ্রহ 
বা ভগবন্তক্ত দর্শনে উঠিয়। সম্মান করার নাম অভ্যুতথান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গমনের নাম অনুত্র্জা। | শ্রীমন্দির, ভগবভীর্ঘ, বৈষঃবাঁলয় ইত্যাদি অধিষ্ঠান 
স্থান । তথায় গমন কর] কর্তব্য । উপকরণ দ্বারা ভগবৎ পুজা রূপ ভর্চন”ভগবন্ত।ব 


| a 


চি হার ও রী টং EEE চন্দন ন দ্বার! অস্তন করি রিবে। | 
= এই প্রকার নানাবিধ শরীর-গভ-তগবদন্থুশীলন বৈধ ভক্ত দিগের কর্তব্য 
রূপে নির্নাত আছে। বন্ধ জীব শরীরী; অতএব শরীর সৃত্বে যাহাতে শরীরের 
ভগবনহিস্া না ঘটে অথচ দেই শরীরের আবশ্যক সম্পন্ন জন্য যত প্রকার 
কাৰ্য্য করিতে হ্য় যেই সমুদায় ভগবন্তাব মিশ্রিত হইয়া দ্বার! ভগন %শীলনের 
পুষ্টি হয় ইহাই ভাৎ্পরধ্য । এক্ষণে আমরা যনোগত অনুশীলনে? আলোচনা 
করিব। শরীর গত সমস্ত আলোচনাডেই মনের ক্রিয়া কিন্ত মনের 
কতক গুলি কৰ্ম্ম আছে যাহা শরীরে ব্যক্ত না কইরা থাকিণেঠারে। সেই 
- সক্জ- ক্রিয়া মনোগত নামে শরীর-গত-ক্রিয়া। হইতে বিভিন্ন} হইয়াছে। 
শ্বতি, চিন্তা, চিত্তের নমতা, ভাব, জিজ্ঞাস « ও জান সংগ্রহ এই উস গুলিকে 
শুদ্ধ মনোগত কাৰ্য স্থির করিয়া মনোগত অস্থশীলনকে * পঞ্চ প্র-র বিভাগ 


FS 


রর করা হইয়াছে ঃ 
4৯ ডি), 7:8৮ দাস্য। 


| ২। ধ্যান। HER ৫ বিজাযা। 
৩। শরণাপত্তি। 


স্মৃতি ছুই প্রকার, নাম স্মৃতি ও মস্ত স্থৃতি। তুলসী মালার সংখা, করিয়া 
যে হরি নাম করা তাহার নাম নামস্ৃতি। করে সংখ্যা রাখি! যে মন্ত্র ৰ করা 
যায় ভাহ'র নাম মন্ত্র স্থৃতি। স্থতি ও ধ্যানের ভেদ এই যেম্ম ত নাম 
মন্ত্র রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি কথঞ্চিৎ উদয় হয়। ধ্যানে রূপ, ও)" এ লীলার 
নু, রূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম ধারণা। 
ধ্যানকে গাঢ় করিভেপারিলে নি্দিধ্য!'সন হয়। অতএব ধ্য'নই ধারণ! ও 
নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভুত করিয়াছে। শরণাঁপত্বিও মনোগত কার্য বিশেষ ৷ 
সমস্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বিসর্জন দিয়! ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া একটী ভক্তি বিশেষ । 
বৈধ ভক্তগণ ততদূর অধিকার লাভ করেন নাই! কিন্তু ভাগবানই এক মাত্র 
আশয় এরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিই তাহাদের পক্ষে শরথাপত্তি। তাহার! কর্ম জ্ঞানের 
. ভরসা করেন 'না। ভগবানের দাস্য একটা মানসিক ভাব। বৈধ ভক্তগণ 

রস বিশেধাস্তর্গত দাস্যকে সম্পূর্ণ আস্বাদন করিতে পারেন না । জিজ্ঞাসা 
একটী ভক্তদিগের প্রধান কার্য । ভগবত্তত্ব জিজ্ঞাস! যখন টি ছয় তখন 
জামে খরূপদাশ্রয়, তদ্নন্ভর দীক্ষা ও অবশেষে ভজন প্রক্রিয়া শিক্ষণ হইয়] 


তৃতীয় বৃষ্টি । ৪৬. 


ধাকে। তব ছিজা সা ব্যতীত বন্ধ জীবের আর কিরপে শ্রেয়: লাভ হতে" 


পারে। য়া বৰ্ণন করি, 

য়াছেন। l 
শীল হয় পার বা: 

১। সখ্য । | ৪। প্রয়োজন মানব বিষয় স্বীকার | 

২। আভ্নিবেদম। . : ৫। ভগবানের জনা নিজভোগ জা 


৬) ভগবানের জন্য অখিল চেষ্টা । । ৬। সাধু ন্ছবর্ভন। 


বৈধ ভক্তগণ সম্বন্ধে যে আত্মার পরিচয় আছে তিনি জড়যুক্ত আভা! নহেন, 
কিন্তু জড় বন্ধ আতা।। বিশুদ্ধ আত্মা প্রাকৃত অস্কার রহিত। বৈধ ভক্তের 
আত্ম জড় হইতে মুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন, অতএব ভার প্রাকৃত 
সমন্ধ শিথিল হইলেও প্রাকৃত অহঙ্কার বিগত হয় নাই । তদবস্থ আতা! বৈধ 
ভক্তি সাধন কালে, আত্ম নশ্বন্বীয় একটী ভাব বিশেষের আলোচনা করেন, ৰ 
দেই আলোচনার নামই আতা- -গত-তগব্দহৃশীলন ৷ | আদৌ ভগবানকে 
অত্যন্ত প্রিয় বখা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই সখ্য রস-গত-সখ্য হইতে 
ভিন্ন। এই সখ্যই রস-গত-স্যের বীজ স্বরূপ। ভগবানের, পাদপরে আত্ম 
স্বন্থ নিবেদন করেন। যাহা আমার আছে সে সমুদায়ই ভগবানের প্রতি অর্পণ 
করিলাম মনে করিয়া নিজ রক্ষার যড় আর করেন না| । যে সমুদায় শরীর-গত ও 
মনোগত চেষ্টা করেন নে সমুদায়ই ভগবানের উদ্দেশে করিয়া থাকেন। 
তাহার স্রী, পুত্র, গৃহ, পণ্ড, অর্থ, সম্পত্তি, শরীর ও মন পনস্তই ভগবৎ সেবার 
উপকরণ বলিয়া জানেন। সমস্ত বিষয়ই ভগবানের এবং আমার যাহা কিছু 
নিতান্ত আবশ্যক তাহা আমি ভগবৎ দেবার উপযুক্তত| লাভের জন্য প্রসাদ 
রূপ ত্বীকার করি, তদতিরিক্ত দ্রব্যে আমার আবশ্যক নাই, এইরূপ তৎকালে 
মনের ভাব হইয়া উঠে। ভগবানের জন্য নিজ ভোগ পরিত্যাগ করেন । 
পূর্ব পূৰ্ব ভক্তগণ যে সমস্ত লাধুবত্ম স্থির করিয়াছেন নি অনুসন্ধান পূর্বক 
নি্দ সাধ্য মত তাহার অন্ুবর্ভন করেন। 

বৈধতক্ত শরীর, মন ও আত্মা দ্বার! ভগবদন্থুশীলন করিয়া সম্ভষ্ট হন না, যে: 
হেতু তদতিরিক্ত আবরণ রূপ একটা প্রাকৃত জগৎ দেখিতে পান। তিনি.বলেন 
যে নিক্গ শরীর ও এ শরীরাস্তর্গত মন ও আত্মা এই জগতের একটী অতীব ক্ষুত 
অংশ । সমস্ত জগৎ আমার প্রভুর আলোচনা করুক। আমার বহির্ভীগে যে 


লী, কাল ও, দির দেশ দে ৪ ৪ বস্ত রণ পি ব্য দেখিস্কেছি, | 
] মই আমার পরন্ুর অৰ্চ্চন সামী হউক। প্রভু আমার নয়ন গোচরে সর্ব 

নৃত্য করুন, এবং সর্ব বস্তুই ভাহার উপাসমায় নিযুক্ত থাকুক । এই ভাৰে 
_ আৰ হইয়। তিনি দেশ কাল ও দ্রব্য গত ভগ 'বদযুশীলনে প্রবৃত্ত হন । প্রকৃতি 


 গ্রস- লীন নিন প্রকার যথাঃ রি 


: মকর ওখ ভ্রমণ, ভ না, স্থানে গমন, ও হৈফযযদিগের গৃহ ও. 
পত্তন দর্শনে ধারা এই ভিন, প্রকার দেশ-গত ভগবাদুশীলন। প্বায়বা, 
পুরুষোত্তয, কাঞ্চি, মথুরামিগুল প্রভৃতি বৈষ্ণব তীৰ্থ । সেই সেই স্থানে যে সমস্ত 
ভগবল্লীলার কথা শর্ত হওয়া যায় তত্তিষয় শ্রন্নাযান হইয়। & সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ 
' বা কোন তীৰ্থে বাস করিবে। ভগবচ্চরণামূত ‘রূপ! জাহ্নবী ও ভগবৎ সেবা 
ঘ্ববরায়ণ! যমুনা প্রভৃতি তীর্ঘজলে সম্রদ্ধ হইয়া! সান করিবে। যে যে স্থানে 
ভগবানের অর্চ্া 'বতার রূপ ্রীনৃষ্ি সেবা হয়! থাকে সেই সব স্থানে গমন 
করিবে। পরম ভাগবত জনের গৃহ ও গ্রাম ও স্থান সকল সর্বদা বৈষ্ণব জন 
কর্তৃক আশ্রিত হইবে। জীগ্রীচৈতন্য দেবের পার্শদ মহানুভবগণের জন্মভূমি ও : 
অবস্থান ভূমি যত সহকারে দর্শন করিবে। এই সকল তীর্থ স্থানে গমন 
করিলে বা বাস করিলে অহরহ ভগবৎ কথা ও ভগবস্তক্ত কথ কর্ণগত 
হইয়! ভগবান গ্রীকৃষ্চচন্জে রতির উৎপত্তি হইবে। কাল-গৃত- শনুশীকসন 
সর্ব! বিধেয়। এক পক্ষ পর্য্যন্ত সংসারের নান! বিধ কার্ধ্য কারয়! শ্রীহরি 
বাসরে আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক ভগবদহ্নশীলন কর! জীবের নিতাস্ত 
কর্তব্য। উর্জজাপালন অর্থাৎ কার্তিক মানের নিয়ম সেবা করা সর্বাতোভাবে 
কর্তব্য। হরিলীল| পর্বদিনের সন্মান! কর! নিতান্ত শ্রেয়: । পরমভাগবত 
দিগের জীবনে যে সকল বড় বড় ঘটনা হইয়াছে, সেই সকল দিনের ও তিথির 
: জাদর করা অতীব কর্তব্য ভ্রব্য-গত-ডগবান্ুশীলন বহুবিধ ৷ তাহার সংখ্যাকরা 

দবা সংখ্যার ন্যায় কঠিন। কতকগুলি বলিলে সমুদায় পরিজ্ঞাত হইবে । ক্ষ 
একটা দ্রব্য, অভএবু সেই ভ্রব্যে ভগব্যহৃশীলনের জন্য অশ্বথ, ধাত্রী, তুলসী 
প্রভৃতি কএকটা অতীব পবিত্র বৃক্ষের সম্বন্ধে ভগবৎ আলোচনা হয় ৷ মুর্তি 


তীর সৃষ্টি । রং 


একটা ব্য, পন্য বের দ্ধ চিনতে প্রতিভা ন ভগীবৎ খ্রূপের অবতার, 
রূপ ্রীমু্ি সেবা করা কর্তবয। পর্বত মধ্যে গোধন; নদীগণ মধ্যে গঙ্গা যযুনা 
পর্তগধ মধ্যে গো গোবৎস এই সমস্ত ভগবানথশীলনের নিদর্শন স্বর্ণ ৷: জীমু্তির 
সেবা ও অর্চন সম্বন্ধে মানবগণের » ছার খরনাশন প্রভৃতি কার্য উপ-. 
যোগী সমস্ত সাখী, তথা চন্দন গন্ধ অব্য ও বস্ত্র তৈজস পর্যাঙ্াদি সমুদায় 
ভগবৰ্পিত করণের বি ধি হইয়াছে। নিজ প্রিয় দ্রব্য সমুদায় ভগবদর্পিত 
হইলে বৈধ সেবা নু হ্যা 
বধ ভক্ত দেখিলেন যে মিঙ্গের শরীর, মন, আত্মা ও ব্যবার্্য দেশ, কাল 
জব দ্বার! | জীধীভ চগবদমুশীলন হইতে লাগিল। তাহাতে তাহার অপার আনন্দ L 
উদয় হইল । | কিন্ত আর কিছু বাকী আছে বলিয়া তাহার চিত ক্ষোভিত ৷ হয়। 
অন্য নরগণের সহিত তাহার যে সামাজিক সম্বন্ধ তাহাতে ভগবাত্রশীলন হই: 
লেই, তিনি পূর্ণ নুখ প্রাপ্ত হন | এই চিন্তা করিয়া! তিনি সমাদ-গত জী: 
লনের বিধি নিশ্মাণকরেন মাল-গত-অসশীলন 1 চারি প্রকার যথাঃ 


| ১ । সক্ষো্ী মহোৎসব । " ও । বৈষ্ণব সংসার পত্তন ও উনি ও 
২। বৈষ্ণৱ জগৎ সমৃদ্ধি ।  ৪। রৈষ্ণৰ ধৰ্ম্ম সর্ব জীবকে দিবার যত । 


"যে নকল ব্যক্তিগণ পরমেশ্বর ভক্ত, তীহাদের সহিত সহবাস, ছানিগরে কে 
লইয়। গ্রসাদ ভোজন, হরিকথ| ও হরিগাঁন ইত্যাদি নানা প্রকার শুদ্ধানন্দ জনক 
কার্ধ্য দ্বারা মহোৎসব!দি করিবে । তন্মধ্যে যাহারা গরম মধুর রস সম্বন্ধে চতুর 
তাহাদিগের সহিত শ্রীমত্তাগব্ত প্রভৃতি রস গ্রন্থের অর্থ নকল আস্বাদন করিবে। 
সঙ্গোষ্ঠী বিচারে ছুইটী বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হুই, যে হেতু বৈষ্ণব অপ- 
রাধ কোন প্রকারে না হয় । এ বিষয়ে শ্রীপ্রীমহাপ্রতু অ'ম+পি/কে নিশেষ সতর্ক 
হইবারজন্য আজ্ঞা দিয়াছেন । যাহার! সম্পূর্ণরূপে কপট তাহাদিগকে বহিম্মুথ 
বলিয়া পরিত্যাগ করিবে। ফাহার| সরল তাহাদের প্রতি ব্যবহার ছুইপ্রকার অর্থাৎ 
সেবা ও মৰ্য্যাদ! প্রকৃত বৈষ্ণব প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত অন্তরঙ্গ দঙ্গও তাহার 
অন্তরঙ্গ সেবা করিবে । সাধারণ বৈষ্ণব পক্ষীয় সমস্ত লোকের মর্ধযাদা করিষে । 
মর্যাদা অবশ্যই বহিরঙ্ক মেব| রূপে কৃত হয়। বৈষ্ণব পক্ষীয় লোক সকলকে 
তিন ভাগে বিভাগ করা যায়ঃ | রি 


১। বৈষ্ণৱ তত্বকে মর্সোতম বলিয়। বাহারা বাধ করেন অথচ স্বয়ং বৈ 
হন নাই। 


রা 


রত E TEE CE 
১১2 উড 25 
কফ রঃ 


হি 


| চেনা শিকষাত। 


২ । হার! a চি 8 অভিমান গ্রহণ করিয়াছেন, কিনতু রহ বৈধ হৃ হন 
নাই। অথচ বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা করেন। | | 
৩ বাহার বৈফব আচার্ধ্যদিগের বংশে জন্ম গ্রহণকরত বৈষ্ণব চি ও তিন 
অঙ্গীকার করেন, অথচ প্রকৃত বৈষ্ণব নহেন I i 
ছার বদর কৃষ্ণ ভক্তি নির্শল ও গাঢ় হইয়াছে এবং অপরের প্রতি জি 
_সঞ্চারের সামর্থ্য হইয়াছে তিনি ততদূর প্রকৃত বৈফব। কিঞি্াত বিমল ক 
কি ছয়ে আারঢ় হইলেই কৃত বৈষ্ণবত্থ লাভ হয়। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব 
পক্ষী লোক দিগের সঙ্গ ও রঘ্যাদা নিরূপিত হইল, অতএব অবৈষ্ণবকে বৈফব 
জানে অধরা] বা তাহার সঙ্গ করিলে ভক্তি ক্ষন হয়! অতএব বৈষ্ণব চি 
ধারী ও বৈষ্ণবঅভিমান কারীদিগের মধ্যে নিয় লিখিত ব্যক্তিদিগকে অবশ্য 


| পরিহার করিবে । গৌণ [বিধিতে যে সর্ব মানবের মৰ্য্যাদা উল্লিখিত হইয়াছে 


তাহা দ্বার! নে সকলকে পরিডুষ্ করিবে। তাহাদিগকে ভক্ত গোষ্ঠী মধ্যে 
লইবেনা । 


১। যাহার কেবল রগ পূর্বক বৈষ্ণব চি ধারণ করে। 


২। কেবল অভেদবাদ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চালাইবাঁর জনা যাহারা তা 
_ আঁচার্ধ্যদিগের অনুগত বলিয়া আপনা দিগকে পরিচয় দেয়। 
৩। অর্থলোছে বা প্রতি লোভে বা কোন প্রকার ভোগ লোতে যাহার! 
বৈষ্ণব পক্ষীয় বলিয়া আপনার্দিগকে পরিচয় দেয় । 
লগ্দোষ্ঠী ব্যতীত রসালাপ করিবেনা। বৈষ্ণব জগৎ সমৃদ্ধি সম্বহে ভক্ত 
সঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গ করিবেন] । বিবাহিত স্ত্রীকে বৈষ্ণব ধর্থে দীমি৷/ করিয়া 
তাহাকে যতদূর পারা বায় বৈষ্ণব তত্ব শিক্ষা দিবে। অনেক সৌভাগ্য ক্রমে 
বৈষ্ণৰী পর্ধী লাভ হয়। বৈষ্ণৰীপত্নী সহকারে বৈষ্ণব জগৎ সমৃদ্ধি করিলে আর 
বহি বৃত্তির আলোচনা হয় না। যে সকল সস্তান উৎপন্ন হইবে তাহ! 
দিগকে ভগবদ্দাস বলিয়া জ্ঞান করিবে। ভগবন্দাস সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়! আনন্দ 
লাভ করা উচিত। বহিম্বুধ সংসার ও বৈষ্ণব সাসারে কেবল মাত্র একটী 
নিষ্ঠা ভেদ মাছে, আকৃতি ভেদ নাই ৷ বহিম্ুথ ব্যক্তিয়াও বিবাহ করে, অর্থসং- 
এহ করে, গৃহ করে, গৃহণির্শ্বাণ করে, ন্যায়ের নাম করিয়! সমস্ত কার্য্য করে এবং 
(সম্তানাদি উৎপত্তি করে কিন্ত তাহাদের নিষ্ঠা এই যে সেই সমস্ত কার্য্য ঘার। 
তাহার. জগতের পু বৃদ্ধি করিবে বা জগদত্তর্গত নিজের দ্ধ লাভ করিবে। 


টার a BAR # 


বৈষ্ণবগধ সেই সমস্ত কাৰ্য তাহাদের ন্যায় অনা [ন করিয়াও মেই দ্ব র্যা 
ফল আত্মসাথ করেন না। ভগবানের দা! স্য বলিয়] করিয়া থাকেন। চরমে 
 বৈষবগণ সন্তোষ লাভ করেন কিন্ত বহিস্ৃগণ উচ্চাভিলা বা তুজিমুক্তি স্পৃহা 
জানিত কাম বা ক্রোধের বশীতু ভুত হইয়া শান্তি হীন হইয়া গড়েন। বৈধভক্তগণ্‌ 
বৈষ্ণবসসোরের পত্তন 'করিয়। তদ্বারা ভক্তি আলোচন! নৃদধি করিবার মানৰে ৃ 
ভাহার, উন্নতি, সাধন করেন। সর্ক জীবের প্রতি দ্যা বৈষ্ণবদিগের একটা 
প্রধান তৃষণ | অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বৈষ্ণৰগণ সকল জীবকে বৈষ্ণবকরিবার { 
| নানাবিধ উপায় বঙ্গন করেন। জীবের পরস্পর সম্বন্ধযোজিনী বৃত্তি বিষয় ভেদে 
₹ চারি প্রকার হয়, প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা প্রমেশ্বরের প্রতি প্রেম অপিত 
- হয়। বিশুদ্ধ ভগবস্তক্তগণ্রের প্রতি মৈত্রী এবং বহিষ্মু্থজীবের প্রতি কৃপা নিযুক্ত : 
হয় । যে মকল জীব ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ লাঁভকরিয় ভক্তি পৃথের যোগ্যত! 
রাখেন, তাহাদের গুভি আলীম কৃপা বিতরণ করত ভাগবতগণ ভাহাদিগকে 
পরমার্থ শিক্ষা দেন এবং তাহাদিগকে শক্তি সঞ্চার ছার! উদ্ধার করেন। অনেক 
গুলি দুর্ভাগা লোক যৎকিঞ্চিৎ খণ্ড তর্কের বলে কোন গ্রকারেই লানোমি 
স্বীকার করেনন|। তাহাদের সম্বন্ধে উপেক্ষাই আবশ্যক। | 


সন 


তৃতীয় ধার1_অনর্থবিচার। 


পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রকার ভগবদন্ুশীলনই বৈধ ভক্তদিগেরপক্ষে কর্তব্য কর্ম। 
কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হইলে সেই কর্তব্য কর্শের ব্যঘাতকারী কতকগুলি 
নিষিদ্ধাচার আছে, তাহ! পরিত্যাগ করা কর্তব্য । 


| নিষিদ্ধ/চার দশ বিধ যথাঃ - 
১। বহিম্মুখ জন সঙ্গ । 
২। অন্ুবন্ধ । 
৩। মহারস্তাদির উচ্যম। 
৪। বছ গ্রহ্থ কলাভ্যান ও ব্যাখ্যাবাদ। 
৫। কাপণ্য। 
_৬। শোকাদি দ্বারা বশীভূত হওয়া ৷ | 
91 অন্য দেবতার প্রতি অবজ্জা। .  *. 


দ্র 


nd ্রপ্রীচৈতন্য শিক্ষা ৷ 


৮ 1 ভূত পকলকে উদ্বেগ দান । 
৯ । সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। । 
১২ ভগৱন্নিনদা ও ভাগবত নিন্দার আনুমোদন বা সহায়তা কর 


বহিসুধজন ছয় প্রকার যথাঃ 


১। নীতি রহিত এবং ঈশ্বর হিশ্বাদ রহিত ব্যক্তি। | 

২ । নৈতিক অথচ ঈখর বিশ্বাস রহিত ব্যক্তি । 

৩ সেশ্বর নৈতিক ঘিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জানেন। 
| 1 মিথ্যাচার নী বৈ ডালব্ৰতিক ও তথকর্তৃক ব ত ) 

8 1 নির্কিশেষ বাদী। J 

৬ ৷ বীর বা দী। |. 


যাহার! {নীতি ও ঈশ্বর মানেনা তাঁহার! বিকল ও অকর্ম পরারণ । নীতি ন! 
থাকিলে যথেচ্ছাচার ও পাঁপাচরণ ঘটিয়। থাকে। ইন্দ্রিয় ন্থুখ ও স্বার্থ সাধন 
জন্য নীতিহীন নিরীশ্বর ব্যক্তিগণ জগতের অনেক অমঙ্গল কিয়! থাকেন! 
কোন কোন ব্যক্তিগণ “নীতিকে স্বীকার করেন কিন্তু ঈশ্বরকে স্বীকার করেন 

তাহারা প্রকাশ করেন যে ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত নীতি ঘর্বদ ভয় শুন] 
ও পূর্ণ! ঈর্বরে প্রতি রুতজ্ঞতা যে নীতির একটী প্রধান ভঙ্গ তাহা | 
তাহারা" জানেন না। ঈশ্বর না মানিলে যে নৈতিক বিধান সকল অকন্মণ্য 
হয় তাহা! ফলতঃ দৃষ্টি করা যায়! নিরীশ্বর নৈতিক সুবিধা পাইলে যে 
স্বার্থের নিকট নীতিকে -বলিদান না করিবেন ইহার নিশ্যয়তা কোথা? তা দের 
চরিত্র পরীক্ষা! করিলেই তাদের মতের অকর্মণ্যতা লক্ষিত হইবে খানে 
বার্থ আপিয়। বিরোধ করিবে, সেখানে হয়ত “মাকড় মারিলে ধোকড় হয়’ এইরূপ 
থবস্থা হইয়। উঠিবে । দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক দিগকে নিরীস্বরকর্ৎবগ!গায । তৃতীয় 
শ্রেণীর বহিম্মু ধ লোকের! মেশ্বরকন্মী বলিয়া! অভিহিত হুন । ইহার! দুইশ্রেনীতে 
বিভক্ত ৷ যাহার! নীতির মধ্যে ঈশ-কৃতজ্ঞতাকে একটী প্রধান কর্তব্য বলেন ক্ষিন্ত 
ঈশ্বরের অন্তিস্বস্বীকার করেনন!, তাহার! একশ্রেণী । ঈশ্বরকে কল্পন! করিয়। প্রথমে 
তাহাতে শ্রদ্ধাপূরধক প্রণিধান করিলে এবং পরে নীতিরফল দচ্চরিত্র উদিত হইলে 
* ১ ধ্রবিশ্বাদ পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই । ইহ! প্রথম শ্রেণীস্থ সেখবরকশ্দীদিগেয় 

এত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সেশ্বর কর্মীগণ বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর উপাসনা রূপ সদ্ধ্যা- 
বননাদি রার্ধ্য সকল করিতে করিতে চিত্বপুদ্ধ হয়। চিত্রগুদ্ধ হইলে ব্ৰহ্মজ্ঞান 


তৃতীয় টা Ye 


ছয়। তখন আর জীবের কতা থাকেনা। এইমজে ঈশ্বরের অহিত সগবদ্ধটা পাহ 
সঙবদ্ধ মাত, নিষ্্য নয়। এই উভয় শ্ৰেণী: দেশ নৈতিক পুরুষের! ভক্তির fal 
মিথ্য চারীগণ চতুর্থ প্রকার বহিসুধ্ে পরিগণিত ইহারা ছিবিধ, বৈড়াল প্রতিক 
ও বঞ্চিত | বৈড়ালব্রতিকগণ বাস্তব ভক্তির নিভাতা স্বীকার করেনা, কিন্তু বাহ্যে 

তচ্চিছ-সকল সৰ্বদা প্রকাশ, করিয়া থাকে। কোন দূর উদ্দেশ্য সাধনই তাহাদের 
প্রয়োদ্ন। যেই উদ্দেশ্যটী লক্ষিত, হইলে সজ্জন কর্তৃক তিরস্কৃত হয়। বৈড়াল ট 
ভ্রতিকগণ জগতকে:  বঞ্চনাপূর্কাক জবর্শী পথকে পরিফার করিয়া-দেয় ॥. অনেক 
নির্বোধ লোক ভাহাদের বাহ্যদর্শনপূর্বক বঞ্চিত হইয়! মেইপথ অবলম্বন করে| 
অবশেষে, ভগবন্ধহিস্মুখ হ্‌ইয়। পড়ে। “উপরে দিব্য বৈষ্ণবচিছ়, মর্বা ভগবন্ন;ম 


_ জগতের প্রতি অনানজি, সময়ে সময়ে ভাল ভাল কথা, এই সমস্ত লক্ষিত হয় 


গোপনে, কনক কামিনী চেষ্টা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অভ্যাচারই ভাহাদের অন্তরঙ্গ 

ভাব।* এরূপ আনেক সম্প্রদায় স্থানে স্থানে দেখাফায় ।  নির্বিশেষবাদীগগ 
পঞ্চম শ্রেণীস্থ বহিল৷ তাহাদের মত. এই যে ভক্তি যজন করিয়া চিততশুদ্ধ 
করিলে তত্বম্পপ্ীভ ত হইবে । মুক্তিই তত্ব। জীবের সর্বনশই যুক্তি। ৷ যেহেতু 
জীব বলিয়! যে বিশেষ আছে তাহা নাশ হইলে সমুদায় এক হইয়া একটা 
নির্বিশেষ অবস্থা হয়। তাঁহাদের মতে ভক্তি ও ভগবান অনিভ্য। দাস্য 
বোধ কেবল সাধন মাত্র, ফল নয়। এস্থলে তাহাদের মত বিশেষ রূপে 
বিচারিত হইবে না, কিন্তু সংক্ষেপতঃ এই মাত্র কথিত হইরে যে. ভক্তগণের 
পক্ষে সেই মতাবলম্বী ব্যক্তি বহিম্ুখজন বলিয়া পরিত্যক্র হয়! উচিত, নতুব! 
ভক্তি তত্ব লঘু হইয়| গড়িধে। যাহারা বহু ঈশ্বর স্বীকার করেন তাঁহারা এক 
নিষ্ঠ নন, অত ক তীহাদের সঙ্গ ক্রমে ভক্তির নিষ্ঠা বিগত হয়। এই ছয় প্রকার, 
ৰহিম্মুখ জনের সহিত বৈধ ভক্তের সঙ্গ কর! অন্থু চত । একত্রে কোন: সভায়” 
উপবিষ্ট হওয়া, ঝা নৌকারোহণে নদীপ।র হওয়া, এক খাঁটে স্নান করা, বা এক 
বিপণিতে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করাকে মন্দ বল! যায় না। কোন ব্যক্তির সহিত 

আন্তরিক ভরা তৃভাব দহকারে ব্যবহার করার নাম সঙ্গ । বহি মুখ জনের'সহিত 
তদ্রপ সঙ্গ করিবে না। | 


অঙ্গুবন্ধ বৈধ ভক্তের পক্ষে একটা নিষিদাঠার । অন্ণবন্ধ চ'রি প্রকার যথ। !- 


১ শিষা দ্বার! অনুবন্ধ। ্‌ ৩। ভৃত্য দ্বার] অনুবন্ধ | . 
২1 সঙ্গীদবারাঅন্বন্ধ। ৪1 বান্ধব দ্ব'র। অন্ুবন্ধ ! 


৬৪. নিএচেহন্য শিক্ষাূত। | 


 অনধিকারী জনকে ধন ও জন লোভে শিষ্য করিলে সম্প্রদায়ের বিশেষ 
ভঙ্জাল হয় [ অভঞব যথার্থ পাত্র না পাইলে বৈধ ভক্তগণ কদাপি শিষ্য 
করিবেন না। ভক্তজন ব্যতীত সঙ্গী গহণ করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, অতঙব 
সঙ্গী না পাওয়া বায় সেও উত্তম, তথাপি অভক্ত সঙ্গ সকার পরিত্যাগ করিবে। 
ভগবৎ পরায়ণ ব্যতীত ভূত্য সংগ্রহ কর! মঙ্গল জনক হয় 'ন!। কাহার সহিত 
"নুতন বান্ধবতা করিতে হইলে অগ্রে তীহার বৈষ্বতা পরীক্ষা করা *:ংশ্যক। 

মহারভাদির উদ্যমতিনঅবস্থায় পরিত্যাজায। আদৌ যদি উরধনকর্তারধনাভাব 
হয়; তবে সে কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। যদি জীবনের অবসান হইয়া থাকে 
তাহ। হইলে বৃহৎ কাৰ্য্য আরম্ভ করিবেন।। বহুজনের মাহায্য ব্যতীত যে কাৰ্য্য 
হয় না, অথচ সেরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সহজ উপায় নাই, সে কার্য্যের উদ্যম করা 
. শ্রেয়ময়। কেবল ভজনের ব্যাঘাত করিবে ৷ মঠ, আখড়া, মন্দির, সভা ইত্যাদি 
বৃহত হৎ কা্ধ্য উক্ত বিধি ক্রমে কঠিন হইলে ডাহ!তে যত্ব মাত্র করিবেন 

রি ভক্তগণ ভক্তি শান্ত ও তদমুগত জ্ঞান ও কর্ম শাস্ত্র শিক্ষা করিবে, কিন্ত কাল 
মাহি বলিয়া বহু গ্রন্থের এক এক অংশ পাঠ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন 
₹ ষে পন্থ পাঠ করিবে তাছা। সম্পূর্ণরূপে প'ঠ করিবে নতুবা কেবল নিরর্থক বাদ 
 শরায়ণ হইয়া অবশেষে ভার্কিক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবে। কতক 
গুলি, লোক আছে তাহার! যে ব্যাখ্যা শ্রবণ করে, ৭ তাহার ভালমন্দ না বুঝিয়। 
তাহাদের প্রতিবাদ করিতেন থাকে ৷ ভক্তগণের পক্ষে ইহা a নিষিদ্ধ। রি 


তক্তগণের কার্পণ্য অত্যন্ত দুযণীয় কাপধ্য ডিন প্রকার যথাঃ 


১। ব্যবহার-কার্পণা। 

২। অর্থ-কার্পণ্য। 

ও। শ্রমূ-কার্পন্য। 
অভ্যুখান ও আন্তরিক যত্ব দ্বারা বৈষ্ণবগণের সহিত বাবহার করিবে। 
লৌকিক সম্মান ও পুরস্কার দ্বারা ত্রান্মণগণের সহিত ব্যবহার করিবে) বথা- 
মোগ্য বন্থাচ্ছাদন দিয়] পালাগণের সহিত ব্যবহার করিবে। উপযুক্ত মূলা 
দিয়া পরের ব্রব্যাদি গ্রহণ করিবে। কর. শুদ্ধ দান দ্বার! রাজার সাহাবা 
করিবে। সৎকর্তাকে কৃষ্ঠজ্ঞডা, দরিদ্রকে ভোজন, পীড়িতকে ওষধ, শীতার্ভকে 
চে by |দি দ্বার! ব্যবহার করিবে। জগতের সকলেই যখন ব্যবছার ফোগা 
পাত্র, তন যথাসাধ্য ব্যবহার করিলেই কাপণ্য দোষ হয় ন!। কিছু নৰ 


ই বটি 1 ৬ 


থাকে, মিষটবাকা সবার! নকলের সহিত ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয়। কাছার 
সহিত মিষ্ট বাক্য ছারা, কাহার, সহিত অর্থ দ্বারা, কাহার সহিত শ্রম ধারা 
সধ্যবহ|র করিবে। ব্যবহার কাপ ভক্তগণের পক্ষে নিষিদ্ধ৷ el 
বশবর্তী একটা প্রধান দোষ৷ তাহা চারি প্রকার যথা: 
১1-শোকাদির বশবর্তীতা। 

.২। অভ্যাসের বশবর্তাতা । 

৩) মাদকাদির বশবর্তীত]। 

| ৪। কুসংস্কারের বশবর্ভাত। | 
সংসারে বর্তমান জীবের শোক, ক্ষোভ, ক্রোধ, ভয়, লোভ ও যোহ হইবার 
শত শত কারণ আছে, কিন্ত বৈধভক্তগণ এ সকল ক্ষারণ উপস্থিত হইলেও 

শোকাদির বশবর্তী হইবেন না। তাহাতে লঘুত1 ঘটে এব* ভক্তি চর্চার 

সম্যক্‌ ব্যাঘাত হয়। ইহাতে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। দিব! নিদ্রা, প্রাত 
নিদ্রা, অকারণ তাম্বুল চর্কণ, অকাল পান ভোজন, অকাল শৌচাদি গমন, 
উত্তম শয্যায় শয়ন, উৎকুষট দ্রব্য ভোজন ইত্যাদি নান! প্রকার অতযাপ করিয়া 
অনেকে অবশেষে ব্যতিব্যস্ত হন। জীবন ধারণের যাহ! নিতাস্ত প্রয়োজন 
তাহাই মাত্র স্বীকার ; এ করিয়া অমাবশাক ব্যবহার ছারা অভ্যাসের বশীভু ত f 
হইবে ন!। মাদক দ্রব্য সেবন করিলে অনেক অনৰ্থ ঘটে, বিশেষতঃ ৫ সেই 
সেই ভ্রব্যের বশীভ,ত হইয়া! চরমে ভক্তি গোপাধিক হইয়া পড়ে। মদা 
গাঁজা, অহিফেন, টায় সিদ্ধি, গুলিরত কথাই নাই, তামাক পৰ্য্যন্ত বৈষ্ণবের 
সেবনীয় নয়। তাঁমাকের ধু পানের দ্বর! জীব তাহার অত্যান্ত বশীভত হয়ঃ 
এমত কি তাহার জন্য অসৎ সঙ্গ করিতে বাধ্য হয়। কুসংস্কারের বশবর্তী 
একটা প্রধান উৎপাত । কুসংস্কার হইতে পক্ষপাত উদ্দিত হয়। পক্ষপাঁত 
উদিত হইলে আর সত্যের আদর থাকে না। বৈষ্ণব চিহাদি ধারণ কর 
বৈধভক্তির অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তাহাতে দেহ-গত ভগবদস্ছশীলন 
হইয়! থাকে । তাহাই যে বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ তাহা মনে কর! সম্প্রদায় 
পক্ষপাত রূপ কুসঃস্কার মাত্র। এই কুমংস্কারের বশোবর্তী হইয়া অনেকে 
তত্তচ্চিত্ব রহিত সাধু বৈষ্ণবের অনাদর করিয়া! থাকেন! ফলত স্বীয় সম্প্রদায়ে 
যদি সাধু সঙ্গ লাভ না হয় তাহা হইলে কুদং গ্কারের,বশবর্ভী হইয়। 1 অন্যত্র সাধু 
সঙ্গ লাভের যত্ন হয় না। সাধু সঙ্গ ব্যতীত মঙ্গল লাভ হয় না, অতএব 
কুসংস্কারের বশবন্তী হওয়া ভয়ন্কর উৎপাত। % বৰ্ণাশ্ৰম রসে আবদ্ধ 


৬২. স্তর ইিমৈভন। শিক্ষাযৃ্ ৷ 


ক্স’ কার: হত পুরুষদিগের তদপেক্ধ! । উচ্চ গতি রূপ ভক্তিতত্বে অনেক স্থলে 
“রুচি জক্পে না । কখন কখন আয্বঘ'তী বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয়। 1. 
অন্য দেবতার অবজ্। কর! { নিতান্ত নিষিদ্ধ। দেবতা ছুই প্রকার, ভগবানের 
অবতার বিশেষ ও অধিকার প্রাপ্ত জীব। তগবদবতার মকলের প্রতি অরজ্ঞা 
রহিত হওয়া নিতান্ত কর্তৃবা। এতদ্বিষয়ে বিচারের অ: যাবত, না ই।. 
সকল} জীব ভগবৎ কৃপা বলে জগৎ শাসন ও জগৎ পালন ইভা? ॥'মর্থ্য লাভ 
করিয়া দেবতা মধ্যে পরিগণিত) তাহাদিগকে১অনংখ্য জীবগঞ্চ খু দির 
বৈধ্ঃবগণ অন্বয় পূর্বক তাঁহাদের অবজ্ঞ| করিবে না। তাহাদিগকে যথা 
যোগ্য পুজা করিয়া কুঞ্চভক্তি বর প্রার্থন! করিবে। কোন জীবকেই অরজ্ঞ| 
করিবেনা। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল দেধোগাঁপন।র লিঙ্গ পূজিত হয় মনে 
সমুদায়কে সম্মান করিবে । যেহেতু তভশ্লিক্গ দ্বারা নিন্নাধিকারস্থ জীবসকল 
ভক্তির প্রাগ ভাব শিক্ষ| করিতেছে। । অবজ্ঞ। করিলে নিজের অহংকার বৃদ্ধি হুয়। 
কিন বৃদ্ধি খর্ব হা যায়। চিন্ত আর ভক্তি-পীঠ হইবার যোগ্য থাকেন] । 
ভু 'তদকলের অর্থাৎ জন্য জীবসকলের উদ্বেগ দান করিবে নু নিজ খাদ 
ৃ সংগ্রহের জনা জীব হুনন করা এক প্রকা র 'ভূতোধেগ কাৰ্য্য বিশেষ । অন), 
লোকের অশুভ কথার আন্দোলন, অন্য লো কের নিন্দা,.অনা লোকের সহিত 
কলহ, অন্য লোকের প্রতি কটুবাকা, মিথ! | সাক্ষা দান, নিজের আড়স্বরের 
জন্য লোকের স্থবিধ! খর্ব করণ এবস্বিধ ন|ন প্রকার ভ্‌তোদ্বেগকর কার্ধ্য 
আছে। বৈধ ভক্ত যত্ব সহকারে খ সমস্ত কার্য্য হইতে নিত থাকিবেন.। 
পরহিংস, চৌর্ষা, পরধন অপচয়, আঘাতকরণ, পর স্ত্রী লোভ এ সমুদয়ই 
ভুতোঘেগকর | | ] 
ভতোদ্বেগ সঙ্গদ্ধে একটু বিচার করা কর্তব্য । ধাহার। ভক্রিকে আশ্রয় করেন 
সর্বজীবের প্রতি দয়া তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি হইয়। পড়ে। দয়ারভক্তি হইতে 
পৃথগন্থিত্ব নাই। যে বৃত্তি পরমেশ্বরে অগিত হইলে ভক্তি বা প্রেম বলিয়! 
অভিহিত হয় তাহাই অন্যজীবের সম্বন্ধে মৈী, কুপা ও উপেক্ষাস্বরূপা। দয়া হয়া 
পড়ে । ইহাই জীবের নিত্য স্বধর্ম্মাস্তর্গত ভার বিশেষ । বৈকৃঠাবস্থায় কেবল মৈত্রী 
এবং বন্ধাবস্থায় পান্রবিশেষে মৈত্রী, কপ1ও উপেক্ষারূপ তাবসকল নিত্য সধশ্মগত 
' দয়ার ভিন্নতিন্ন পরিচয় মাত্র। লাংপারিক গীবদন্বদ্ধে দয়!ই অত্যান্ত ক ঠত অবস্থায় | 
জীবের প্বদেহ নিষ্ঠ, একটু প্রস্ফ, টি হইলে স্বগৃহ-বাসী-জীব-নিষ্ঠ, আরও, পরশু. 
টিত হইলে ম্ববর্ণ নিষ্ঠ, আরও প্রস্থ, টিত ত হইলে স্বদেশবাদী সজ! [তি নি আরও 


তৃতীয় বৃষ্টি ৬৩ 


শ্রশ্ষ-টিত হইলে স্বদেশবা [সী সর্বজন নিষ্ঠ, আরও প্রশ্থ,টিত হইলে সর্ব মানব নিষ্ঠ 
এবং এন্পূর্ণ গস্ক, টিত হইলে সর্ক জীবনি আর্ত” ভাব fe 'য রূপে পরিচিত হয়+ 
ইংরাজী ভাষায় যাহাকে পেটি য় টিসম্‌ (patriotism) বলে তাহা স্বদেশ | বাসী 
বাতি নিষ্ঠ ভাব বিশেষ । যাহাকে ফিলাসু, পি (philanthropy). বলে তাহ৷ 
সর্ক্প মানব নিষ্ঠ ভাব নিশেষ । বৈষ্বগণ এ সমস্ত সংকীর্ণ ভাৱ নিচয়ে আবদ্ধ 
থাকিতে পারিরেন না। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত ভূতোদ্বেগ রাহিত্য রূপ! দর্ধ 
জীবের প্রতি পরম আর্ত স্বরূপ! দয়াই এক মাত্র বরণীয় ভাব। 

সেব| ও নামাপরাধ হইতে বৈধভক্তগণ সর্ববদ] সতর্ক থাকিবেন। সেবাপরাধ 
ও নামাপরাধ পৃথক করিয়। প্রদর্শিত হইল । লেবাপরাধ পঞ্চ বিধ যথাঃ 


১। সাধ্যমত যক্তাভাব। 
২1 অবজ্ঞা । . 
ও অপবিত্র । 
৪। নিঃ চা ্ 
৫ গর্ব 1 


শ্রমুি দেবা সম্বন্ধে যে সকল অপরাধ নানা শানে লিখিত হইয়াছে সেই 


সমুদায় অপরাধ মূল বিচারে পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রকার বলিয়া জানিতে হইবে ডং 
সমস্ত অপ রাধের বিবৃতি কর! ছুঃ সাধ্য। কতকগুলি অপরাধ যাহ! বরাহ পুরাণ, 
পদ্ম পুরাণ প্রভৃতি শান্তে নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার লং ক্ষেগ বিবৃতি প্রদত্ত হইল। 
অর্থ আছে অথচন্রীমুণ্তি মশ্বন্ধে নিয়মিত উৎসব কর! হয়ন।। সামর্থ্য থাকিতেও 
গৌণোপচার দ্বারা পুজ। নির্বাহ করা যায়। যে কালে যে ব্য বা ফল পাওয়। 
যায় তাহ যত্ন পূর্বক ভগবানকে দেওয়া যায় না। ভূগবানের স্ব, বন্দন। 
দণ্ডবন্নতি ন! করিয়া অবস্থিত হওয়া যায়। প্রদীপ না জালির1 ভগবন্মন্দিরে 
প্রবেশ করা। এই প্রকার কার্য্য সকল সাধ্য মত যড্নাভাব হইতে নিস্থত হয়। 
যাারোহণপূর্ক'ক বা পাছুকা ব্যবহারপূর্ববক ভগবধগৃহে গমন, মুর্তি স্মখে 
প্রণাম নাকরা, এক হস্ত ছারা প্রগ।ম, অঙ্গুলি দ্বার! ভগবন্ধ রি নির্দশ, রমৃন্তির 
সম্মুখে প্রদক্ষিণ এ্মু্তির অগ্রে পাদ প্রসারণ, পর্য্যক্কের উপরে বসিত্রা স্তব পাঠ, 
মূন্ির অথে শয়ন ভোজন ইত্যাদি শারীর কর্ম, উচ্চৈন্বরে ভাষণ, পরস্পর 
কথোপকথন, বিষয়াস্তর চিন্তায় রোদন, কলহ, অন্য ব্যক্তির বিষয় আলোচন, 
অধে! বাছু পরিত্যাগ, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়! অবশিষ্টাংশ 


৬৪ _ আ্ীস্ীচেতনা শিক্ষামূত। 


| ভগবয়ৈবেদোযে অর্পণ, শীমৃর্ঠির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, শরীমুষতির সম্মুখে 
| অন্যকে অভিবাদন, অকালে সত দর্শন (যে.লময়ে বার হয় সেই দময় ব্যতীত | 
| অন্য সময় অকাল) এই প্রকার কার্ধ্য কল সের! স্বদ্ধে অবজ্ঞা। .. 
_ উদচ্ছিই লিপ্ত বা অন্যপ্রকার অশুচি দেহে ভগবন্মদদিরে গমন, পণ লোমযুক্ত 
বস্ত্রাদির সহিত রীতির সেবা করণ, পুর্জ! সময়ে কার, সেবা গময়ে অন্য 
বিষয় চিত্ত! ইতাাদি নান! প্রকার অপবিভ্রতা বর্ণিত আছে? 
ভগবৎ সেবার পূর্বে জল গ্রহণ, অনিবেদিত অন্ন জল। দি পর নিত্য শ্রীমৃদি 
ও তৎপেবাদি দর্শন না করা, নিজ প্রিরবস্ত ও কালোদিত স্থখাদ্য ফলাঁদি অপর 
না করা, হরিবাসর না করা এই সকল নিষ্ঠাভাব | | | 
সেবা কালে আপনাকে অকিঞ্চন ভগবদ্দন বলিয়! দ্রান! কর্তব্য । তাহ। 
ন! করিয়।'আপনার প্রশংস| কীর্ভন বা! আপনাকে শ্রেষ্ঠ পু্জক বলিয়! অভিমান 
করার নাম সেবা কালীন গর্ব। অনেক সামগ্রী ৪ আড়ম্বরের সহিত এমুঠি 
সেবা করিয়া আপনার মহত্ব বিবেচন| করিলে গর্ব হয়। | 
এই পঞ্চ প্রকার সেবাপরাঁধ হইতে সতর্ক থাকিয়া শ্রীমূর্ভির সেবা! | করিবেন। | 
্গনশীল ৰাক্তি াত্েরই নাম অপরাধ যত্ন পর্ব বর্জনীয়। 
| নামাপরাধ দ দশ প্রকার ঘথাঃ_. ্ 
১ 1 সাধ দিন৷ | OO 
২! শিবাদি দেবতাকে ভগবান হইতে স্বত্ত ন্রান। 
৩। গুর্কবজ্ঞা। : 
৪1 বেদ শান্তর ও তদহগত শান্ত নিন্দ। । | 
৫। হরিনামের.মহিমাকে গ্রশংসা মাত্র বলিয়া জ্ঞান । 
৬। প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থকল্পন]। 
৭। হরিনাম বলে পাপে প্রবৃত্তি । 
৮1 অন্য শুভ কর্শের সহিত হুরিনামের তুল্যতা জ্ঞান । 
৯। অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ | 
১০ । নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও হরিনাথে অগ্ত্রীতি। 
নৈতিক ২ রি শানে পরনিন্দ। মাত্রই দোষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে । তথাপি 
দোষ তারতম্য বিচার পূর্ববক তাত্বিক ধর্মশান্তরে অর্থাৎ ভক্তি শান্তে সাধুনিন্দাকে 
প্রধান অপরাধ মধ্যে গণ্য ফরা হইয়াছে। যাহাণের সাধু নিন্দায় প্রববতি, 


তাহাদের সাধু সঙ্গ অভাবে উনি সমৃদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ পক্ষের চক্র হেমত 
দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বৈষঃবের হদয়স্থিত ভজি বৃত্তি তদ্রূপ সাধু নিন্দ!" 
ক্রমে ক্রয় হইতে থাকে। বর্ণাশ্রম ধর্ উত্তম রূপ অন্নিত হইলেও ভক্ত সাধুর 
সঙ্গাভাবে ও. সাধুনিন্দ৷ অপরাধে ভক্তি বৃত্বিটা জনগণের হৃদয়ে শুন্কাইত হইয়া! 
পড়ে । অনেক স্থলে লক্ষ্য কর! গিয়াছে ষে বৈষ্ণব নিন্দাদোষ জনিত অপরাধ 
ক্রমে বর্ণশ্রমাচার নিষ্ঠ পুকুষগণের1 ত্রমশঃ অধঃ পতিত হইয়া নিরীশ্বর নৈতিক 
ও অবশেষে নীভিবিহীন হইয়। পণ্ডবৎ অবস্থান করেম। অতএব সাধুনিদা 
মর্বদ পরিত্যাগ করা কর্তব্য । 
যাহার! শিবাদি দেবতাকে একটা একটী ভিন দেবতা জ্ঞান করেন এবং 
ভগবানকে তাহাদিগ হইতে পৃথক জানেন, তাহার স্থতরাং বহবীশ্বর বাদী হইয়। 
পড়েন। তাহার! নিষ্ঠাশৃন্য অতএব ভক্ত নছেন। পরমেশ্বর বাস্তবিক এক, 
ইহাই 'তত্বজ্ঞান। তত্বজ্ঞানশৃন্যতা প্রযুক্ত তাহারা অজ্ঞান, অতএব তাহারা 
অপরাধী । হরিনাম বলিলে শিবাদি দেবতার নাম তাহা হইতে ভিন্ন হয়ন|। 
অতএব শিবা্দি দেবতাগণুক্কে হয় ভগবদবভার বিশেষ বলিয়| জানা উচিত, 
না ভগবন্ত্ত বলিয়া জানা কর্তব্য। এস্থলে এরূপ প্রতিবাদ হইতে পারে 
যে শিবই পরম পুরুষ এবং বিষ্ণু হার অবতার অতএব শিবনামে নিষ্াপূর্কাক 
নি নাম স্বত্ত জানিবেনা। | এই প্রকার বাদ গভিবাদ করাকে সা রিক 
 ছর্ক বলে, যাহাতে অবশেষে কোন ফল হয় ন|। এক যায পরমেশ্বরের ভ্গনাই 
প্রয়োজন। হরিনামে নিষ্ঠা করাই আবশ্যক যে হেতু নিৰ্গ ভবই চরম তথ্ব। 
সত্ব, রজ, তম গুণ বিশিষ্ট দেবতা সকলকে ভগবদবতার আনিয়া তাহাদের প্রতি 
অহুয়! রহিত পূর্বক এক মাত্র নিন বা বিশুদ্ধ সত্বগুণাধিটিভ হরির ভজনই | 
কর্তৃবয। বেদ শাস্ত্র ও তদমুগত শাক দিতি পথ হানি অন্য প্রকার 
কল্পনা করিলে উৎপাত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । *. 
যে ষে শানে শিব, প্রকৃতি, গণেশ, ত্য ওই প্রভৃতি দেবতা aa 
ব্যৰৃ্থা করা হইয়াছে, নেই সেই শাদে তীহাদিগকে সগুণ দেবতা বা নিগুণ বন্ধ 
লাভের কল্পিত, উপায় বলিয়া দ্র করা হইয়াছে। বৈষ্ণব শাষ্ে হরিকে 
সক্চিদানন সাফীর রূপ পরম তত্ব বলিয়া নি করিয়াছেন । হরি সেবন দ্বারা 
রক্ষলাত হয় এরপ সিদ্ধান্ত নাই।, ৷ অভাব কল্পিত দেব শ্বরপকে সাধ্য রূপের 
সহিত তুলনা করা যায়না িদধ স্বরূপ বলিয়া শিবাদি দেবার প্রতিষ্ঠা 
করিলে অদ্বৈন্ত বাদ ও ভক্তিবাদ উভয় নষ্ট হয়। অতএব শান পরিবর্তন না 


ঝী 


রা গরীগ্রীচৈতন) শিক্ষা) 


করিয়া দেবতাকে কে ভগবস্ক্ত বা গুণাবতার বলা ই পণ্ডিত লোকের কর্তব্য । তাহা 
শমী করিলে নিত্য নিব্ধন্বরূপের প্রতি অপরাধ হইবে । J 

রক একটা প্রধান অপরাধ । যে পর্য্যন্ত সাধকের গরুতে অচলা শ্রনধ 
না. হয় পে পর্যাস্ত তদ্দত্ত উপদেশ সম্পূর্ণ বিশ্বাস, হইবেন | বিশ্বাস না হইলে 
ভজন কিয় [দি ঘটেন1। অতএব দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা -গুরূ সকলকেই সচল! 
শ্রন্ধ|। করিবে। যাহার মহুদতিক্রম করায় বুদ্ধি প্রবল! হয়, তাহার গুর্কবজ্ঞ। 
অপরাধে পরম তত্বে নিষ্ঠা জন্মে ন|। 

থক্‌, সাম, যন্ু ও অথর্বা এই চারিটা বেদ ও ভদমুগত পুরাণ সকল, 
মহাভারত, বিংশতি ধর্শশান্গ ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্বিক ভন্রলমস্তই হরিনামের 
মহিমাও হরিভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। সেই সকল শাঞ্্রই যথার্থ শান । 
তাহাদের নিন্দ করিলে কখনই ভক্তিতত্বের উন্নতি হয়ন|। সেই সমস্ত 
শাঞ্ছের প্রতি অনাদর করিয়া ধাহারা কোন নুতন প্রকার হরি ভক্তির পন্থ 
আবিষ্কার করেন, তাহার! ক্রমশঃ ছগতের উৎপাত ম্বরূপ হইয়! গড়েন । নবীন 
নবীন দেশ্বরমত সমূহই ইহার উদাহরণ। দত্তান্রেয়, বুদ্ধ, ত্রান্ম, থিয়সফি প্রভৃতি 
মত নিচয়ের আলে!চন! করিলেই ইহ! স্পট প্রতীত হুইবে । ইহার মূল 
তাৎপৰ্য্য এই যে সাধ্য বস্তুর দাধনোপা য় একই প্রকার সর্ব পরিলক্ষিত হইবে । 
দেশ, বিদেশে: ভাঁষাতেদে ও ব্যবহার ভেদে সাধন প্রক্জিয়। কিছু কিছু ভেদ 
লে ভাৎ্পর্ণ্যে সে সমুদায়ই এক ৷ বিজ্ঞান' চক্ষের'নিকট তাহাতে ভেদ 

প্রতীত হয়না। বেদ শাস্ত্র নিত্য J ডাছাতে যে মাধন প্রক্রিয়া লিখিত আছে 
ডাহা সনাতন । তদঙগত শানে থে যে প্রক্রিয়া লিখিত আছে সে ষধুদায়ই 
বেদ সম্মত প্রক্রিয়া । মিনি দা্তিকত। দ্বারা চালিত হইয়া! নুতন প্রক্রিয়ার 

আবিষবর্ডা হইতে ইচ্ছা! করিয়া নৃতন মত প্রকাশ করিয়াছেন রা করিবেন তাঁহার 
মতণে কেবল স্বকপোল'কল্লিত দাম্ভিক মতমাত্র । তাহাতে সার না পি সেই 
মতন ব্যজ্তিগণের যে হরিভক্তি তাহাও উৎপাত জনক। 

অনেক পুথাকর্ণ আছে যাহার ফলসমুহ বাস্তব নয়, কেবল বহিষুধিে লোকের 
প্রবৃত্তির জনা ধ সকল ফল কর্তিত হইয়াছে । সেই সকল ফল কীর্ভনকে 
লোকে সেই মেই কর্মের প্রশংসা বলিয়া! থাকে । হরি নামের মাহাত্ম্য শুনিয়া 
: অনেক দুর্ভাগা" লোক তাহাকেও প্রশংস। বলিয়। উক্তি করে। তরি নামের 
সমস্ত ফলই সতা, বরং তাহাতে আর কত কত ফল আছে তাহা শাসনে কীৰ্ত্বন 
Es পারেন নাই । যত প্রকার ভজন সংকেত আছে সগস্ত সংকেতের মধ্যে 


তৃতীয় বৃষ্টি । ৬৭. 


ইরিনামই পাখি সাঁর স্বরূপ । যাহার! হরিনামের মাহাত্বযাকে প্রাশাসা মনে 
রে তাহার অপরাধী ৷ 
_ প্রকারত্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করা একটা অপরাধ । হরি শৰে সহজেই 
পরম রসাধার সচ্চিদানন্দ বিএহ শ্রী কষ্কেই বুঝায়। বিগ্রহ তত্ব উত্তমরূপে 
বুঝিতে সক্ষম না হইয়া কেহ কেহ হরিকে নিরাকাররূপে চিন্তা করত ব্রহ্ম শব্দ ও 
হরি শব্দ একার্থ মনে করিয়! একটী নিরাকার হরির কল্পনা করেন। পাছে হরি 
বলিলে কৃষ্ণতত্বকে উদ্দেশ করে, এই ভয়ে কেহ কেহ হরিনাম উ উচ্চারণ করিবার 
সময় ‘চিদানন্দ” হরি ‘নিরাকার হরি’ এই গুণবাচক শব্দের সহিত হরিনাম 
উচ্চারণ করেন তাহাতে হরিনামের অর্থ'স্তর কল্পনা করা হয়। ই! একটী 
বিশেষ অপরাধ । যাহারা এই অপরাধ করিয়া থাকেন, ছি হৃদয় 
গুক্ধজ।নাক্রান্ত হইয়া! ক্রমশঃ রস শূন্য হইয়া যায়। 
হরি, নাম বলে যে স্থলে পাপ করিবার“শাহন জন্মে সে স্থলে তকটী প্রকাণ্ড 
অপরাধ উপস্থিত হয় । পাপ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইলে হরিনামে অনুরাগ হয় । 
যাহার! হরিনাম আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের স্বভাবতঃ "পে রুচি হয় না। 
তবে যে কেহ কেহ সর্বদা হঁরিনামের মালা হাতে করিয়া থাকেন এবং 
অপ্রকাশ্য রূপে অনেক পাপাচরণ করেন, ত তাহা ভীহাদের, শ তা মাত্র ) কেহ 
কেহ এরূপ দুর্ভাগা যে পাপকার্ধ্য উপস্থিত হইলে ' তাহা করিবার : সময় মনে 
করেন যে লময়ান্তরে হরিনায়ের ছার! এই পাপ দূর করিব, আপাততঃ পাপের 
আশ্রয়ে স্বকার্য্য উদ্ধার করি লই ॥. এসমন্ত অপরাধ লা হাহ থামার 
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পুণ্য কর্ম আছে। যাহারা কর্ণ্মজড় তাহার! হরিনামকেও একটী কর্ম বিশেষ 
মনে করিয়া! অন্যান্য পুণ্য কর্ণের সমান বলিয়া তাহাকে জানে। এটা একটা 
মহৎ অপরাধ । কোথায় অনিত্য কর্ম ও কোথায় নিত্যানন্দ স্বরূপ হরিনাম! 
যাহারা নাস্তিক, নিতান্ত নৈতিক বাঁ কর্ম পরায়ণ তাহাদের চিত্তশুদ্ধ না 
হইলে তাঁহার! হরিনামের অধিকারী হইতে পারে না৷. অনধিকারী ও অশ্রদ্দ- 
ধান ব্যক্তিকে হরিনাম উপদেশ করা কেবল রা ক্ষেত্রে বীজ বপন স্বরূপ 
নিরর্থক কর্শ্ম | দক্ষিণা লালনায় অশ্রদ্দধান' ব্যক্তিকে হরিনাম দান 
করেন তিনি হরি নাম বিক্রয়ী । অতি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল রড 
করিয়া স্ব: হরিউজন হইতে চত হন 


৬৮. 


. নাম মাহাত্ম্য সমুদায় শ্রবণ করিয়া যাহার হরিনামে প্রীতি জনিল না সে. 
বনিতান্ত দুর্ভাগা ৷ তাঁহার কোন মঙ্গল হইতে পারেনা । সের্যক্তি অপরাধী। 

এবস্বিধ দশটা অপরাধশূন্য হইয়! বৈষ্ণবভক্ত ভগবন্তঙ্জন করিতে থাকিবেন । 
বৈধত্ত্তগণ ভগবগ্নিন্দাও ভাগবত নিন্দার অনুমোদন বা! সহায়ত! করিবেন ন!) 
যদি কোন সভায় সেই রূপ নিন্ম! হইতে থাকে ভরে যোগ্যতা থাকিলে 
তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে প্রতিবাদের ফল না হইবে সে 
খানে বধিরের ন্যায় থাকিবেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যোগ্যতা 
না থাকিলে তৎক্ষণাৎ মেস্থান পরিত্যাগ করিবেন। যদি ওরুদেবের মুখেও এ 

রূপ নিন্দা শুনা যায়, ভাহাকেও বিনীতভাবে তজ্জন্য মতর্ক করিবেন। যদি 
তিনি নিতান্ত পক্ষে বৈষ্ণব দ্বেবী হন, তখন ভীহাকে পরিত্যাগ পূর্বক অনা 
উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ রুরিবেন। | 

এৱস্ভূত দশবিধ নিষিদ্ধাচার পরিত্যাগ পূর্বক বৈধভক্তগণ রি ভগবদনু- 
শীলন দ্বারা ভক্তি বৃত্তির উন্নতি সাধনে সর্বাতোভাবে যত্ব করিবেন । 


চতুর্থ ধার--গোঁণ ও"মুখ্য বিধির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার । 


এখন দেখা *উচিত যে পূর্বে যে বর্ণাশ্রম ধর্শের উল্লেখ কর গিয়াছে তাহার 
সহিত বৈধীভক্তির কি নন্বন্ধ ? জিজ্ঞাসা এই যে বর্ণাশ্রম ধর্স্মের বিনাশ বা 
পরিত্যাগ পূর্কাক বৈধী ভক্তি আশ্রয় করিতে হয়, কি সেই ধর্শ্মের যথা ক্িধি 
পালন পূর্বক ভক্তি অঙ্থশীলন জন্য বৈধভক্তি-মার্গ গ্রহণ করিতে,হয় ৮-পূর্কেই 
কথিত হইয়াছে যে উত্তম রূপে শরীর পালন, মানস বৃত্তির স্বুন্দর অঙ্গশীলন ও 
উন্নতি সাধন, সামাজিক মঙ্গল চর্চা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাই বর্ণাশ্রম ধর্শ্মের মুখা 
তাৎপৰ্য্য । যে পর্য্যন্ত জীব জড়ীয় শরীরে আবদ্ধ আছেন সে পর্য্যস্ত বর্ণাপ্রা 
ধর্শের প্রয়োজনতা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। করিলে, পূর্কোক্ত 
চতুর্বি্ধ শিক্ষার অভাবে রি জীবন কুপথ গামী হইবে, কোন 
প্রকার মঙ্গল সাধন হইবে না। অতএব শরীর, মন, সমাজ ও আধ্যাত্মিক 
সভার মঙ্গল সাধন জন্য রি বিধানকে উপযুক্ত বিধি জানিয়! তাহার 
পালন করিবে । বর্ণাশ্রম ধর্দ পালনই যে জীবের চরম প্রয়োজন, 


তীয় হুরি। 


তাঁছা নয় আত্তঞক সেই ধৰণ পালন পূৰ্বক রা 
তক্তানুশীবনের জন্যই বাম ধর্মের পালন কয়! গে হং হইয়াছে ৷ এ 
বিবেচা এই যে বৰ্ণাশ্ৰম ধর্ম যেরপ দীর্ঘ কর্তা রর গেলে 
ভত্ত্যহুশীলনের অবকাশ পাওয়। যায় কিনা? এবং থে স্থলে বিরোধ উপস্থিত 
হয় সে স্থলে কি কর্কবা? প্রথমতঃ বক্তব্য এই বে শরীর, মন, লমাছ ও 

আধ্যাত্মিক সত্তার রক্ষা ও গুষ্টি ন! করিতে পারিলে, অধিকতর উচ্চ চেষ্টা যে 

ভক্তি তাহার কার্ধ্য কিরূপে হইাব। অতি শীষ মৃত্যু হইলে, বা চিত্ত 

বিভ্রমাদি ব্যাধি উপস্থিত হইলে, অথবা সামাজিক বিপ্লব সহকারে নিহাক কুলক 

ও কদাচার উপস্থিত হইলে, বা আধ্যাত্যিক শিক্ষা না পাইলে ভক্তির অঙ্কুর 

যে শ্রদ্ধা তাহা কিরূপে হৃদয়ে জাগরিত হইতে অবকাশ লাভ করিবে? 

পক্ষান্তরে, যদি বর্ণাশ্রমহ্ধন্ম পরিত্যাগ পূর্কাক সেচ্ছাচাঁর গ্রহণ কর! যায়, তাহ! 

হইলে সেই সকল শারীরিক ও মানসিক চে অত্যন্ত প্রমত্ত ভাবে যথেচ্ছাচারে 

রত হইবে ৷ সর্বদাই জীবকে কাদধর্য বিষয়ে রত করিবে। আর ভক্তির কোন 

প্রকার লক্ষণ উদ্দিত হইবেনা। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম কিয়ৎ পরিমাণে 

দীর্ঘস্থত্রী হইলেও স্বীকার করা কর্তব্য । বৈধীভক্তির অনুশীলন ক্রমে তাহার 

দীর্ঘ সুত্রিতা ক্রমশঃ খর্ব হইয়1 পড়িবে । তাহার অঙ্গ সকল ক্রমশঃ ভভ্যাঙ্গে 

পরিণতি লাভ করিবে। প্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে স্বন্দর রূপে পালন করিতে 

করিতে পঞ্চ গ্রকার'ভক্তির সাধ্য মত অনুশীলন করিবে। যে অঙ্গ ভক্তির 

বিরোধ করে সে অঙ্গকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে থাকিবে । অবশেষে বৈষ্ণব 

জীবনে বর্ণাশ্রম ধর্শ্টী ভক্তিপুত হুইয়া পরম সাত্বিক ভাবে ভক্তি দাস স্বরূপে 

অবিরোধে বর্তমান থাকিবে। ভক্তির অন্তশীলন ক্রমে ত্রাক্ষণ-জীবন 

অকিঞ্চনত্ব লাড় করিয়া ভক্তিপূত শুদ্র-জীবনের পারমার্থিক সমতা স্বীকার 

করিবে। শৃদ্র-জীবনও ভগবদ্দাস্য ও ভাগবত দান্যভার্ব' দ্বারা উজ্জলিভ হইয়। 

অকিঞ্চনভূত বিগ্র-জীবনের সাম্য লাভ করিবে। তখন বৈষ্ণব ভ্রাত্ভাবের 

পবিত্রতা চতুর্কর্ণের জীবনকে এত উজল করিবে যে বৈকুণ্ঠ জীবনের প্রারস্ত 

প্রায় বোধ হইতে থাকিবে। দেহাত্মাভিম1ন জনিত উপদ্রব খর্কিত হইলে, 

জীব সমূহের পরম সাম্য স্থতরাং নন্ভব। j ১. 

নিরীশ্বর নৈতিক জীবন যেমত বণাশ্রম রর সেশ্বর নৈৰিক জীবনের 

' টয় তাহাতে বিলীন হইয় নির্দোষ ভাবে পরিণতি লাভ করে, তজ্রণ সেশ্বর 
নৈতিক জীবন ও বৈধভক্তির উদয়ে, বৈধীভক্তের জীবনে পূর্কা-লোষ-শূন্য হইয়া 


রঃ জ্রীচৈতন্য শিক্ষা মৃত । 


একটা পূর্ব পরিণতি প্রাপ্ত হয়। বর্ণাশ্রম ধন্মীর,ঈশ-তজনঞঅন্যান্য নীতির 
সমকক্ষ রূপে ছিল। ভক্ত জীবনে খর ধর্ণোর সয়িবেশ হইলে ঈশ্বর তদ্গনকে 
জীবের সমস্ত কর্তৃব্যের মধ্যে প্রধানতা অর্পণ করে। বর্ণাশ্রম ধর্মগত অন্য 
মস্ত নীতিকে ঈশ-ভজনের দাসরূপে গণন করিয়া থাকে । যদিও প্রথম দৃষ্টিতে 
এই পরিবর্তনটীকে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, ‘কিন্ত যে ফ্ময় ওঁ নিষ্ঠা 
প্রবল হইতেথাকে তখন জীবনকে আর একটা পরম উৎকৃষ্ট আক? + প্রদান করে। 
বর্ণাশ্রম ধন্মীর জীবন ও বৈধভক্তের জীবনে একটা অপূর্ব পা 5 লক্ষিত হয়। 
__ নরমারেই ভক্তির অধিকারী এরূপ শানে বর্ণিত উজ তাহাতে 
বর্ণাশ্রম-গত-বর্ণ চতুষ্টয়ের ও আশ্রম চু স্থিত সমস্ত পুরুষেরই ভক্তিতে 
অধিকার আছে, ইহ! স্বীকৃত হইল। বরং অনস্ত্যন্নগণ ও নর মধ্যে পরিগণিত 
হট ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। তাহার! ভক্তির অধিকারী দত, 
কিন্তু ভক্তিলাভে তাহাদের তত সুবিধা নাইি। তাহাদের জনম, সংসর্গ, কর্ম ও, 
প্রতি এতদূর অবৈধ যে তাহ'দের জীবন সর্বদাই জড়াসক্ত ও পন্তজীবনের 
তুলা। উপর পালনমনস্বন্ধে তাহারা সর্বদাই নিতান্ত স্বার্থপর, * “রদ্রোহশীল এবং 
নির্দয় । ভাহাদের হায় কঠিন। অতএব তাহাদের পক্ষে তঞি! পথ স্থলভ নয়। 
তাহাদের যে ভক্তি তত্বে অধিকার আছে, তাহা নারদশিষ্য 3 (রা যী, পল 
প্রভৃতি ভক্তগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে। 
জীবনে ইহাও লক্ষিত হইবে গে তাহারা অনেক কষ্টে ভক্তি 
ছিলেন। এমত কি তাঁহাদের ভক্ত জীবন অধিক দিন রক্ষা তে সুবিধা 
প্রাপ্ত হন নাই । ভক্তিতে, সকল মন্ুষ্েরই অধিকার আছে কিন্ত 
বর্ণাশ্রমাচারী পুরুষের অধিকার ও সম্পূর্ণ সুবিধা! বিশেধরূপে লক্ষিত হয়। 
অধিকার ও সুবিধা থাকিলে & অনেক বর্ণাশ্রমাচারীর হিরা খত! লক্ষিত হয়। 
তাহার হেতু এই যে, নরজীবন একটী সোপান ময় গঠন বিশেষ ৷ অন্ত্য 
জীবনই শর্ষ নিযস্থ সোপান । নিরীশ্বর নৈতিক জীবন দ্বিতীয় সোপান । 
সেশ্বর নৈতিক জীবন ভূতীয় সোপান । বৈধ ভক্ত জীবন চতুর্থ সোঁপান ও 
রাগোত্বেজিত ভক্ত জীবনই সোপনোপরি অবস্থান । জীব যে পোপানে অবস্থিত 
আছেন, তাঁহার উচ্চ সোপানে আরোহণ প্রবৃত্তিই তাঁহার স্বভাব। সেই 
সভার ক্রমে ব্যস্তভাখে অসময়ে এক সোপান: হইতে অন্য সোপানে 
আরোহণ ন! করেন অর্থাৎ এক ধোপানে উত্তমরূপে পদস্থাপিত করিয়া অনা 
শোপান গ্রহণ করেন ইহা বাবস্থাপিত করিবার জন্য সোপান নিষ্ঠা 


তৃতীয় বৃষ্টি ৷ 1 


রূপ অধিকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে | অনা সোপানে পদার্পণ করিব! রি অধিকার 
যে সময়ে উপস্থিত হয়, সে সময়ে পূর্ব নিষ্ঠা ত্যাগ করাই কর্ডবা। তাহাতে 
আবদ্ধ খা |কিবার বাসনাকে কুসাক্ষার বলে। সেই কুসংস্কার ক্রমে অস্তাজ 
লোক নিরীশ্বর নৈতিক, জীবনকে অনাদর করে, নিরীশ্বর নৈতিক কাল্পনিক 
সেশ্বর নীতিকে অনাদদ্র করে, কাল্পনিক সেশখ্বর নৈতিক বাস্তব সেশ্বর নীতির 
অবহেলা করে, বাস্তব সেশ্বর নৈতিক আবার ভক্তিকে অবজ্ঞা করে, অবশেষে 
বৈধ ভক্ত আবার রাগাত্মিকা ভক্তির অনার করিয়া থাকে। এই কুসংস্কার 
ক্রমেই বর্ণাশ্রমী 'ব্যকিগণ অনেকেই বৈধীভক্তির আদর করেন না। ইচ্ছাতে 
ভক্তির কোন ক্ষতি হয়না, কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় হইয়! থাঁকে। 
উচ্চ মোপান-গত-ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ নিয় দোপানস্থিভ জীব সমূহের জনা 
ব্যাকুল হইয়া থাকেন, কিন্তু যেপর্যযস্ত নিক সোপানস্থ ব্যক্তিগণের ভাগ্যোদয় 
ন! হয় সে পর্য্যন্ত পূর্ব নিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্বক উচ্চ সৌপনে গমনের রুচি 
উদয় হয়ন!। 
বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম্ম-রূপ মেশ্বর নৈতিক জীবন ভক্তিত বৰে পরিণত হইয়। ভগ জীবন 
হইয়া! পড়ে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ' সেশ্বর নৈতিক জীবন স্বস্বর গকে : টরত্যাগ 
পূর্বক ভক্তজীবন স্বরূপ না খহণ করে সে পর্য্যন্ত তাহার নাম কর্ণই কে) কৰ্ম্ম 
কখনই ভ্ত্যঙ্গ নহে। কর্ণের পরিপাক হইলে তক্তিসাধক স্বর্ন উদিত হয়। 
তাহাকে তখনভক্তিই বলাযায়। তখন কর্ণ বলিয়া তাহার নাম থ কনা। ভগবৎ 
সম্বস্ধি শ্রদ্ধী উদ্দিতা হইলেই বর্দাধিকাঁর নিরস্ত হয়। কর্ম্মাঙ্সে মধ্যে যে সন্ধ্যা 
বন্দনাদি আছে তাহা ধৰ্ম্ম-নীতি-গত কর্তব্য কৰ্ম্ম বািশষ। শ্রদ্ধোদিতা ভকতি 
কার্য] নয়। যেসময়ে ভগবৎ সম্বন্ধ শ্রদ্ধা উদ্তি হয় তখন ভগবদানুগত্য রূপ 
সমস্ত ভক্তি কাৰ্য্যই ভাৎ্পর্য্য ক্রমে আঁদৃত হইয়। উঠে। খন কোন স্থলে 
সন্ধ্যাকালে হরিকথা হইতেছে তাহা পরিত্যাগ পূর্বক "সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্শ্ম 
করিতে রুচি হয়ন1। সাধক তখন এরূপ স্থির করেন যে সন্বযাবননাদির যে 
তাৎপৰ্য্য তাহাই যখন উপস্থিত তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়! অন্যাঙ্গ স্বীকার 
করিবার আবশ্যক কি? জ্ঞান ও বৈরাগা এই ছুইটী ভক্তির অঙ্গ নয়, যেহেতু 
তাঁহার! চিত্তকে কঠিন করিয়) ভক্তির বিরোধী হইয়া পড়ে । ভক্তিতে প্রবেশ 
হইবার পূর্বে কোন কোন স্থলে সাধকের উপযোগীত! করে। কোন কোন 
প্লে ভক্তি প্রবিষ্ট ব্যক্তির প্রথমাবস্থায় ঈষৎ সহচর হয়। জ্ঞান ও 
বৈরাগ্যের প্রতি ভক্তির যে সম্বন্ধ তাহা পৃথক রূপে দর্শিত হইবে । 


 প্রহরিত্ূক্তি বিলাগ এনে বৈবৌ উক্তির বছবিধ অঙ্গ বিচারিত হইয়াছে। 
ভক্তি নার্ডে চা সকল অঙ্গকে নববিধ ভক্তির মধ্যে শুদার রূপে সন্নিযিষ্ট কর! 
হইয়াছে। ভক্তি রামৃতত সিন্ধু এছে চতুঃৰষ্ি বৈধঅঙ্গ প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে। 
তন্রধো পা র্ঠীকে মুখ্য বলিয়া গণনা করিয়াছেন । ধী পাচটী অঙ্গ যথাঃ 
৯২1. মুর্তি সেধায় শ্রীন্ধি। 
২ রসিকদিগের সহিত জনাব অর্থ সকল লাৰা ' করা 
ও। স্বজাতীয় আশয় দারা সিদ্ধ ও শ্রেষ্ট সাধুদিগের : সঙ্গ । 
৪ 1 মাম সংকীর্ন। 1 
৫1. বজবাস। 
যে সাধকের যে অঙ্গে অধিক কচি দেই অঙ্গই ডাহার পক্ষে বিশেধরূপে 
আদরনীয়। কোন বিশেষ অঙ্গে রুচি আছে বলিয়া অন্যাঙ্গ প্রতি বিদ্বেষ নব. 
জন্মে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা কৰ্ত্তব্য ৷ ৷ বৈধ অঙ্গের মূল বিচার স্থলে ছুইটী কথা 
| স্বীকার কর! কর্তব্য যথাঃ 
লা তগবানই জীবের নিয়ত শ্র্ভা । যে কার্য তাহার শ্মরণের 


অনুকুল তাহাই লাধকগণের পক্ষে বিধি। 
২। তগবৎ বিশ্বৃতিই জীবের অমঙ্গল। যে কার্য ডীহার ' স্মরণের 
: প্রতিকূল তাহাই নিষ্ধে। 


এই দুইটা মূল বিধির উপর দৃষ্টি রাখিয়া সাধকগণ কোন সময়ে কোন ন বিষির 
আদর এবং অন্য সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন! 
বৈধ ভক্তগণই প্রকৃত সাধক । ভাহাদের তিনটী অবস্থা। 
১1 শ্রঙ্কাবান সাধক। 
_২। নৈঠিক সাধক । 
ও। রুচিযুক্ত সাধক । 
শ্ৰদ্ধাবান সাধকগণ শ্স্ধাসহকারে গুরু হর্ন দীক্ষিত হইয়া! সাধুসঙ্গে 
ভঙ্গন ক্রিয়া করেন। ভঙ্জন করিতে করিতে অনর্থ দূর হয়। অনর্থ দুর 
হইলে শ্রদ্ধ৷ বিশুদ্ধ হইয়া নিষ্ঠারপে পরিণত হয়। নিষঠ। ক্রমশঃ অভিলাষ রূপ 
হয়া কুচিগরনাম প্রাপ্ত হয়। এই পর্য্যন্ত সাধনতক্তির উন্নতি । রুচি আসক্তি 
হইয়া ক্রমশঃ ভাৰ ্বরপ পি হই পড়ে। তাহ! অন্যয়ন প্রদর্শিত হইবে। 


১০০৯৯ 


গর্বান্ত আমর! কেবল বৈধী ভক্তির বিচার করিয়াছি।. বৈধীভক্তি 
fi শেখ সাধন ভক্তির আর একটা অঙ্গ আছে। তাহার নাম রাগান্থগা সাধন 
ভক্তি। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে হরিতোষণ হুই প্রকারে সাধিত হয়। 
বিধি হইতে এক প্রকার না ধম নিস হয়; রাগ মম্বন্ধে অন্য প্রকার সাধন 
| নিষ্ৃত হয়। এস্থলে বিধি ও রাগের তাত্বিক পার্থক্য বিচার কর! আবশ্যক । 
কর্তব্য বুদ্ধি ক্রমে বিচার সঙ্গত যে ঈশ-সাধন প্রণালী স্থির করা যায়, তাহার 
নাম বৈধীভক্তি ৷ কর্তব্য বুদ্ধি হইতে যে নিয়ম স্থিরীকবৃত হয় তাহার নাম বিধি। 
সাঃ রুচি হইতে যে বৃত্তি উত্তেদ্িত হয় তাহার নাম রাগ। ই বস্তুতে 
[ভাবিকী পরমাবিষটতাই রাগ হইয়া পড়ে। রাগ. যে বস্তুপ্রতি ধাবিত হয়, 
bi বস্তই তাহার ই বস্ত। রাগ কাৰ্য্যে চচার, ও কর্তব্যাকর্তব্য বিবেকের 
প্রয়ো্নত| নাই। রাগ দিতি স্বরূপ জড় বন্ধ জীবের জায় যে রাগ 
ছিল, তাহ! আত্মার চ্হ.দ্কভিমান রূপ বিকৃতি উপস্থিত হওয়ীয়-ইন্জিয়ার্থকে 
বিষয় বলিয়া বরণ করিয়াছে! কাহার পুষ্পে, কাহার খ' 77, কার পেয় বস্তুতে, 
কাহার মাদকদ্রব্য, কাহার বন্ধে, কাহার অট্টালিকায়, কাহার কামিনী প্রতি 
রাগ ধাবিত হইয়া জীব সকলকে সংসার প্রাপ্ত করাইতেছে। এতক্লিবন্ধন 
বদ্ধ জীবের ভগবধিষয় রাগ জ্দুরবন্তী হইয়। পড়িয়াছে। রাগ স্বরূপ ভক্তি 
জীবের পক্ষে বিরল হইয়| উঠিয়াছে। এস্থলে হিডাহিত বিচার পূর্বক 
ভগবদুপাসনাই এক মাত্র কর্তব্য । এই হিতাহিত বিবেক হইতে বিধির জন্ম। 
বিধি যত্ব পূর্বক রাগেরই স্বাস্থ্য অনুসন্ধান করিবে। বিধি কদাপি রাগের 
বিপরীত তত্ব নয়। বিধিকে ইংরাজী ভাষায় 7016 বলে ও রাগকে Liberty বা 
Freedom বলে। বিধি ও রাগ ঝি ভিন্ন তত্ব হইলেও বিশুদ্ধা বস্থায় এক 
তাৎপর্য বিশিঃ। নির্শল বিধি রাগের সায় | নির্মল রাগ ভগবৎ ইচ্ছ!্ূপ 
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বিধির অন্থগন্ত 1. ভগবৎ পক্ষে বিধির জয় জীব পক্ষে রাগের আদর 
"জড়দগতে. রাগ ও বিধির যে বৈপরীন্ধা লক্ষিত হয়, তাহ! কেবল, রাগের 
অস্বাস্থ্যনিবন্ধন। রাগ দ্বাস্থাল৷ভ করিলে . বিধি: ্বকার্যো্ধ।র : গুর্ধক 
লহদেই মিৰ্ৃত্ত হ্য় অতএব স্রাস্থ্য অবস্থায় জীব সম্বন্ধে রাগই সর্ব প্রধান।, 
অদন্বস্বগত রাগ যে রূপ অধম, সৃদবস্তগতরাগ দেই রূপ উত্তম। ওষধের সহিত 
শরীরের যে মষ্বন্ধ, বিধির সহিত রাগেরও দেই সম্বন্ধ । রাগের কার্য্য অনন্ত 
কিন্তু বিধির কার্া রাগের রক্ষণ ও পোষণ। পুষ্ট রাগ বিধিকে অপেক্ষ। 
করেন|। শুদ্ধ জীব অর্থৎ জড়-মুক্তজীব ব্যতীত বিশুদ্ধ ভগবল্লাগের স্থল 
মাই। বিশুদ্ধ ভগবদ্র।গের নাম রাগাম্মিক! তক্তি। ভগবল্লীলার উপকরণ 
সরূপ শুদ্ধ জীবই রাগত্যিক! ভক্তির অধিকারী। তত্বজ্ঞান বিচারে প্রদর্শিত 
হইবে যে ত্রজবাসী জন ব্যতীত আর কেহ রাগাত্মিক! ভক্তির অধিকারী নয়। 
এস্থলে ইচ্ছার উল্লেখ মাত্র করা যাইভেছে। ব্রবাসীগণ ভগবান শ্রীক্বঞ্চ চন্দ 
যে রাগাত্তিকা ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন, তদ্িয়ের শান্ত বর্ণন শ্রবণ পূর্বক 
যে বদ্ধ জীবের তদন্নকরণে | লোভ জন্নে, সেই বদ্ধঙ্গীবের যে ভক্তি, ত!হাকে 
রাগান্থগ। ভক্তি বলে। এস্থলে যথার্থ বিষয়ে লোভই সেই ভক্তির উত্তেজক, 
শাপ্র যুক্তি বা বিধি তাহার উত্তেজক নয়। অন্যান্য উপায় অবলম্বন পূর্বক 
বিধি যে কার্যে জীবের প্রবৃত্তি উত্তেজন করিবার ড় করে, ভাগ্য ক্রথে 
একমাত্র লোভই যখন তাহার উত্তেজন| করিল, তন এ ভক্তিক সাধন 
কালে বৈধী ভক্তি বলা যায় না । তাহার নাম রাগান্থগ। ভক্তি । অতএব সাধন 
ভক্তি ছুই প্রকার, বৈধ সাধন ভক্তি ও রাগান্থগ! সাধন ভক্তি । বৈধ- সাধন 
ভক্তির বিবৃতি পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে রাগানুগা-সাধন- দি বিবরণ 
লিখিতেছি। ্‌ 
রাগাত্মিক! ভক্তির আম্বাপকগণ যে যে ভাবে শরীক চন্দ্র গীতি করিয়। 
থাকেন, যিনি মেই সেই ভব প্রাপ্তির জন্য লু হন তিনিই রাগান্থ্গা ভক্তির 
অধিকারী। র|গ!ছ্ুগা ভক্তি বৈদী সাধক ভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ কীর্তিত হইয়'ছে 
দেই সমুদায় অঙ্গ স্বীকার করেন। বৈধ ভক্তরা বিধি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া 
এ নকল অঙ্গ শ্বীকার করেন, কিন্তু রাগান্থ্গ ভক্তি মাধকগণ র!? গঙ্গা! প্রবৃত্তির 
ঘারাই ততৎ কার্দ্যে নিযুক্ত হন । শরীর যাত্র। নির্ক্মাহক শারীর কর্ম, মানস 
কার্য ও মামাঞ্জিক ক্রিয়া, বন্ধ ভীবের জীবন নির্বাহের জনা প্রয়োঙ্গন । 
জীবনকে বহিশ্যুখ হইছে ন। দিয়! ভক্তির সাধক করিবার জনা যে সকল বৈধ 


চতু্ ৬ { it 


চেষ্টা পর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাত রাগারজগ! ভক্তি যাধকের জীঁরোজম | 
রাগাঙ্ছগা ভক্তের সাধন অন্তরঙ্গ । সাধন কালে ঘীবন কি ভাব এহন করিবে” Y 
অন্তরঙ্গ সাধনের উপযোগী হইবার জন্য অবশ্যই বৈধীভক্তির অঙ্গ সকল 
স্বীকার না না করিলে, জীবন, হ্য় অকালে সমাপ্ত হইবে, নতুবা বহি হইয় 
রাগাঙ্গগা বৃৃতিকে খর করিয়া ফেলিবে। বিশেষতঃ সর্কভাবে ভগৰ্দালোঁচন। 
স্বীকৃত হইলে অন্তরঙ্গ সাধন কখনই পুষ্ট ও সংরক্ষিত হইতে পারেন! 1 
রাগান্গা বৃত্তি পুষ্ট হইলেও শ্রবণ কীর্ভনাদি অঙ্গ কখনই পরিত্যক্ত হইবে ন ন। 
তবে, যেমত বৈধ ভক্ত জীবনে নৈতিক সেশ্বর ধর্ম পর্য্যবপিত হইয়া একটু 
বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ রাগান্গুগ ভক্ত জীবনে বৈধ জীবন কিয়ৎ 
পরিমাণে পরিণত হইয়া একটু স্বাধীন লক্ষণ পৃথক্্‌ ভাব অবলঙ্ছন করে। 
তাহাতে স্থল বিশেষে বিধিগণের কিছু কিছু তারতম্য এবং কোন স্থলে রূপান্তর 
হইয়া পড়ে । সেই প্রকার ভক্তদিগের আচার দেখিলেই তাহ! প্রতীয়মান হয়। 
& সকল পরিবর্তন কোন শান্ত্র-বিধি দ্বার! ঘটে ন।, ভক্তদিগের রুচি হইতে 
উৎপন্ন হয়। অতএব তাহার নিশ্চিত উদাহরণ দেওয়া মায় না। উদাহরণ 
কেবল বৈধ বিষয়েই স্থির থাকে । রাগাত্যিকা ভক্তিতে যেপকল বিভাগ ও 
সম্বন্ধ বিচার আছে, রাগানুগ| ভক্তিতেও লেই সকল বিভাগ ও সম্বন্ধ বিচার 
সুত্রাটুথাকে। ভক্তি রপ তত্ত্রে তাহার বিবরণ করা যাইবে। এস্থলে 
বিস্ত ত রূপে লিখিতে গেলে পৌনরুক্তি দোষ ঘটিবে। সংক্ষেপতঃ এই যাত 
জ্ঞ!তব্য যে রাগান্ুগ! ভক্তি রাগাত্িক! ভক্তির ন্যায় ছিবিধা যথা: = 


১। কাম রূপা । 
২1 সম্বন্ধ রূপা । 


বিষয় সম্ভোগ তৃঞ্চাকে কাম বলে। ইন্সিয়থই বন্ধ জীবের বিষয়, অতএব 
ইন্দ্রিয় তৃষ্ণাকে পণ্ডিতগণ কাম বলিয়া থাকেন। যে স্থলে পরম তত্বরূপ 
ভর্গবান বিষয় রূপে বৃত হন, সে স্থলে বিষয় সম্ভোগ তৃষ্ণাকে প্রেম বলিয়। 
থাকেন। কাম ও প্রেমের স্বরূপ ভেদ নাই কেবল মাত্র বিষয় ভেদ আছে। 
নিত্য সিদ্ধ জীব স্বরূপ ব্রজ গোপীগণের বিষয়াস্তর অভাবে প্রেয়কেই ব্রজতদ্বে 
কাম বল! যায়, যে হেতু তথায় কাম ও প্রেমের, ভেদ নাই। তাহাদের 
রাগাত্খিকা ভক্তি কাম রূপ! ৷ তাহাদের ভক্তির অনুকরণ কারী জীবের 
রাগান্গ। ভক্তিও কামরূপ। | জল ও ভূর সহিত যে লঙঙ্গ, সাদা ও সাধকের 


৭৬. ীপ্ী চৈতন্য শিক্ষামূত। 


মধ্যে তদতিরিক্ত অন্য সম্বন্ধ ন! থাকায় তাহাকে নন্বন্ধ রূগ। বলি ন|। কামরূপ 
রাগান্গ। তক্তিতে কৃঞ্চমুখ বাতীত অন্য স্থুখের অনেবণ বা উদ্যম নাই। 

প্রভু দাস মন্বদ্ধ, সথ। সম্বন্ধ, পিত| পুত্র সশবন্ধ এবং বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ 
এই রূপ চারিটী মুখ্য সঙন্ধ-গত রাগ।ত্যিকা তক্তিই সম্বন্ধ রূপা। তাহার 
অন্থকরণক[রী জীবের সশ্বন্ধ রূপা! রাগান্থগ। ভক্তি সাধন কালে লক্ষিত হয়। 

কোন ত্রঙ্গবাদী ভক্তের ভাবে সাধক শব্ধ হইয়| তাহার অনুচরস্থলে আপনাকে 
স্থির করিয়] তীহার আনুগত্য সহকারে তাঁহার ভাৱে সিদ্ধ দেহে অন্তর 
ভগবন্তজন করিবেন। যে পর্য্যন্ত প্রেমের প্রাগবস্থ। রূপ ভাবোদয় না হয়, 
সে পর্য্যস্ত নিজ তজনের অনুকূল বৈধী ভক্তির অঙ্গ সকল বহিরঙ্গ সাধন রূপে 
স্বীকার করিবেন। শাঙ্র ও যুক্তি তাহার ভাবের অনুকূল হইলে তাহাদিগের 
সন্ুশীলন করিবেন । কৃষ্ণ ও কৃষ্ণতক্রজনের সশরন্ধ দেবা 1 করিবেন । তাহাদের 
কথ।র আলোচন।| | করিবেন। ভক্তি পাঠনূপে স্থল বিশেদে বাদ করিবেন 
অথথ! মানসে ত্র্গবাপ করিবেন । 

বৈধী ভ্তিতে শাস্ত্র ও যুক্তিঠাত বিধিই এক মাত্র কারণ। রাগান্ুগ। 
ভক্তিতে শ্রীকুষঃ বা কৃষ্ণতক্কের করুণাই এক মাত্র কারণ। কেহ কেহ 
বৈধীভক্তিকে গ্রেম ভক্তির মর্যাদ) স্বরূপ বলিয়া] তাহাকে মর্ধাদা মার্গ বলিয়া 
নাম দিয়'ছেন। রাগান্গ। ভত্িকে প্রেম ভক্তির পুষ্টিকারিণী বলিয়। 
অভিহিত করিয়াছেন। বৈধীভক্তি দর্কদাই এঁশ্যজ্ঞান যুক্ত। রাগাহ্থগ ভক্তি 
সর্বত্রই ওঁশ্যঞ্গান শূন্য । কোন কোন স্থলে বৈধ ভক্তগণ বৈধী প্রবৃত্তি 
অবলম্বন করেন। আগামী বৃষ্টিতে রাগ জনিত ভগব্তজনের লক্ষণ দি 
ব্চি' রি হই হই 


শে tant ein ae পাপীপশাপিি 


পঞ্চম বৃষ্টি । 


পথম ধার।- ভাব ভক্তি বিচার! 


প্রেম ভক্তিই সাধন ভক্তির ফল। প্রেম ভক্তির দুইটা অবস্থা, প্রথম অবস্থা! 
ভাব এবং দ্বিতীয়াবস্থা প্রেম / প্রেমকে হুর্ধ্যের সহিত উপম। পিন ভাবকে 
তাহার. কিরণ স্বরূপ বল! যায়। ভাব বিশুদ্ধ মত্ত স্বরূপ, রুচি দ্বারা চিন্তকে 


* মহ করে। পূর্বে যে ভক্তি-দামান্য লক্ষণে কবষ্ণানুশীলন কাধ্যের উল্লেখ 


আছে, তাহাই যে অবস্থায় বিশুদ্ধ সত্ব স্বরূপ হয়, এবং কচির দ্বার! চিত্তকে 
মস্থণ করে দেই অবস্থাকে ভাব বল! যায়। ভাব মনোবৃতিতে আবিভূতি হই! 
মনোবৃত্তির স্বরূগতা লাভ করে। তত্বতঃ ভাব স্বয়ং প্রকাশ রূপ কিন্তু মনে!- 
বৃত্তি-গত হইয়। প্রকাশ্য রূপে ভাবমান হয় । এস্থলে যাহাকে ভাব বল! 
গিয়াছে, তাহারই অন্য নাম রতি। রতি স্বয়ং আস্বাদ স্বরূপ হইয়ও 
কৃধগদি বিষয়ান্বাদের হেতু রূপে প্রতিপন্ন! | এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে রতি 
চিত্তত্ব বিশেষ, জড়ান্তর্গত কোন তত্ব নয়। বদ্ধ জীবের যে জড়ীয় বিষয়ে রতি, 
তাহ! ওঁ জীবের চিদ্বিভীগ-গত ভাবের জড় সশ্বন্ধীয় বিকৃতি মাত্র । জড়ে যখন 
ভগবদনুশীলন হয় তখন এ রতি সম্বিদংশে ভগবরছ মহ্বন্ধীয় আলোচা বিষয় 
সকলের আব্বাদনের হেতু হয়। তৎকালেই হলাদিনী*্অংশে শ্বয়ং আহ্লাদ 
প্রদান করে। রতিই প্রেম কল্পতরূর বীজ স্বরূপ । রতিতে যখন অন্যান্য 
ভাব আগিয়। সহায়ত! করে তখন ভাব যৌজক সন্বন্ধের দ্বারা প্রেম বুক্ষকে 
প্রকট করে। রস-তত্ব বিচারে ইহার বিশেষ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়। যাইবে। 
রতিই প্রেমের অত্যান্ত প্মাংশ বিশেষ; যাহা হইতে আর কোন দ্বরূগ-্গত 
সবন্মাংশ নাই | শত সংথাক অঙ্কে যেমন এক একটা অখণ্ডিত অতি সু 
বিভাগ (ই'র!জী ভাষায় যাহাঁকে এ বলে )। প্রেম তত্বে রতি তজ্জগ ৷ একটা 
অখণ্ডিত সুন্ম বিভাগ । সাধন ভক্তিতে কচি, শ্রদ্ধা, {, আসক্তি প্রভূতি যে সকল 
ভাধ দেখ ঠাপ দে ধকল এক অঙ্গ স্থলীয় রতির ভগাস্ক বিশেষ । 


রি 


“৮ প্র চৈ না শিক্ষা | 


'সাধনাঙ্গে প্রদ্ধ| বাঁ রুচি ন! থাকিবে, সাধন সম্পূর্ণরূপে বিষ | বৰ্ণৰ ধ্শ্মে 


যে শ্রদ্ধা ও রুচির উল্লেখ আছে, দে শ্রদ্ধী ও রূচি রতিরই ভগ্নান্ক বটে কিন্তু এ 
পনাঙ্কের প্রতিবিস্থিত ভাব | নীতি বিরুদ্ধ জীবনে রতির ভগনাঙ্ক নকল অত্যান্ত 
বিফুত। নৈতিক জীবনে উহার! কিয়ৎ পরিমাণে বিধি বৃদ্ধ ৷ দেশর নৈতিক 
জীবনে তাহারা অধিকতর বিধিধন্ধ, কিন্তু তথাপি বিকৃ- প্রায় ২: ধন-্ভক্ত- 
জীবনে উহাদের বিকৃতি নাই, কিন্তু ভগ্নাংশতা থাকায় ও ভাঙ্গা 
ডাব গত-জীবন উদিত হইলেই একাস্ক স্থলীয় রতি লক্ষিত হন। 
পর্ণা স্বলীয় রতি উদিত হইলেই জীব চরিতার্থ হয়। দেহ ত্যাগ পর্য্যন্ত 
প্রপঞ্চ সঙ্বন্ধ থাকে৷ গ্রপঞ্চোন্থখভাই রতির বিষ্কৃতি । ১, [ই তাঁহার 


বিকৃতি মুজি বা বা স্বীয় প্রকৃতি । 


₹ রতি বা ভাব ছুই প্রকার যথা; 
১ ূ । সাধনাতিনিবেশজ ভাব। 
| ২ । প্রসাদজ ভাব। পা 
সাধনা ভিনিবশ ভাব পুনরায় ছুই প্রকারে বিড হয় যথা: 
হা বৈধসাধনাভিনিবেশজ ভাৱ৷, মে 
| _ ২। রাগাহছগ সাধনাভিমিবেশজ ভাব ০ টু 
শ্ধাযক্ত সাধকের নাধনাভিনিবেশই ক্রমশঃ পরযেশরে রুচি উৎপত্তি করে। 
সেই রুচি লাধনাভিনিবেশক্রমে পরে আনক্তি হইয়! শেষে রভিন্নপে পুষ্ট হয়। 
ইহাই লাধনের ফলক্রম। শ্রীমন্লারদের জীবনই বৈধ দাধনাভিনিবেশজ ভাবের 
উদ্দাহরণ। পদ্ম পুরাণোক্ত রাগান্থগাভক্ত! স্ত্রীর ভাব প্রাপ্তিই রাগানুগসাধনাভি- 
নিবেশজ ভাবের উদাহরণ । রঃ 
.*প্রসাদজ ভাঁব ছুই প্রকার যথ':- 
১। কৃষ্ণ প্রসাদজ তাব। 
২। ভক্ত গ্রমাদজ ভাব। 
কৃষ্ণ প্রসাদ ভিন প্রকার, বাঁচিক, আলোকদান ও হর্দ। ভগবান খন, 
কাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়! বাক্য দার! আনন্দ বিধান করেন, তখন বাচিক প্রসাদ 
হয়। ভগবান স্বীয় মৃত্তি দর্শন দিয়া যে প্রসাদ বিতরণ করেন, তাহাকে আলোক 
দান বলে। হৃদয়ে যখন উৎকৃষ্ট ভাব উদয় করান, তাহাকে হার প্রসাদ বলে। 
নারদাদি ভক্তপ্রসাদে অনেক জীবের হৃদয়ে ভাব উদিত হইয্নাছে। সে সমুদায় 


ভক্ত্রসাদজভাব! ভক্তদিগের একটী যহতীশক্তি উদিত হয় ! াহার। সেই 


শক্তিক্রযে কৃপাপর্কাক : অন্য জীবে শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন। গ্রহণাদ ও ব্যাধ 
নারদের কৃপায় নৈমর্গিকী রতি লাভ করিয়াছিলেন। শক্তি সঞ্চার সঙ্জন্ধে' 
কএকটী কথা বলা আবশ্যক। প্রেভক্তদিগের শক্তি অপীম। যেকোন 
প্রকারের পাদ হউক ভীহারা তাহাকে কৃপ|করিয়) শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। 
ভাঁব ভক্তগণ সাধনভউদিগের প্রতি কৃপা করিয় নিজ নিজ চরিত্রের অন্থকর- 
গীয় শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন । নিজ নিজ চরিত্রের বল দ্বার! বহিম্ম থদিগের 
প্রাক্তন ক্রমে তাহাদের পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করিতে পারেন । বৈধ ও 
রাগান্থগলাধন ভক্তগণ শিক্ষা ও উদাহরণ বার বহিষ্মুখ লোকের প্রাক্তন অন্- 
সারে পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিতে পারেন । এ স্থলে আরও বিচার্ধ্য এই যে 
জীবগণ সাধনক্রমে ভাব ভক্তি লাভ করেন, ইহাই প্রারিক। প্রসাদজ ভাব 
বিরলোদয় বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ৷ অত্যন্ত নিয্লাধিকারীগু প্রসাদ ক্রযে 
ভাবাধিকার লাভ করিতে পারেন। ভগবানের অচিত্তা শক্তি ও বিধি মমূহের 

প্রভুতাই ইহার একমাত্র হেতু । এরূপ প্রসাদকে অবিচার বলিয়া কেহ অভিমান 
করিতে পারেন না, যে হেতু উকুষ চন্সকে স্বতন্ত্র বলিলে এরূপ অধিকার 
তাহার পক্ষে অন্যায় নয়। ন্যায় কাঙ্াকে বলি 2 _পরমেশখুরের ইচ্ছাই ন্যায় i 
ইচ্ছা হইতে যে সমস্ত বিধি হইয়াছে, তাহার পালনকেই সা ধারণে নায় পক্ষ বলে J 
যেব্যক্তি স্বতঞ্ত্র ইচ্ছাময় তাঁহার নিকট বিধি অতি ক্ষুদ্রৎ তাহার ইচ্ছার অধীন 1 
মনুয্যসদ্বন্ধে যাহ! প্রমাণ, তদ্দার! যে ন্যায় য় ভান্যায় স্থির হয়, ত তাহা হইতে রহ 
চর পর্বতোভাবে জতীত। ৃ AE 

ভক্ত ভেদে রতি পঞ্চ বিধ। রস বিচার স্থলে তাহাদের পৃথক বিচার ক্র! 
যাইবে। রা 
বে ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর জন্মে তাহার জীবন অতি পবিত্র হয়। বৈধ 
ভক্তগণের জীবনে রতির উৎপত্তি হইলে ষে সকল পরিবর্তন স্বাভাবিক তাহ! 
অবশ্যই হইয়া! থাকে । বিধি বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া গড়ে। 
আঁচারও কিঃৎ পরিমাণে স্বৈরত! স্বীকার করে। ভাব জীবন যে বৈধ জীবনের 
এক কালীন পরিবর্তন করে তাহ, নয়, কিন্তু ভাবুকের কাৰ্য্য সকল বিধি-স্বতন্ 
বলিয়া! বোধ হয়। গ্রকৃভিস্থ পূর্ণ রতি তাহার সমস্ত কার্ধের নিয়ামক হয়। 
ভাবুক শ্বৈর ভাবাপন্ন হইলেও তাহার দ্বার! কোন উৎপ'তের সম্ভাবনা নাই। 
আদে ভাবুকের কোন প্রকার পুখা পাপে রুচি থাকে না। কর্তব্য কর্ম 
বলিয়াও ভাবুক কে!ন কর্ম করেন ন|। কাহার অশ্তকরণও করিতে তাহার 


০. জীএীচৈতন্য শিক্ষাযৃত। 


হয় না। শরীর, মন, আত্ম, সমাজ ইত্যাদি লং রক্ষণ ক্রিয়া পূর্ব পূর্কা 

অভ বশঃ অনায়াদেই হইয় [থাকে ।- তাঁহার পুণ্য কার্যে ই যখন তাচ্ছি f 
তখন পাপ কাৰ্য্য ফোন, প্রকারেই তাছা হইতে সম্ভব হয় না। রতির চালন 
ক্রয়ে কোন কোন স্থলে বৈধ জাচারে বৈশুণ্য লক্ষিত হ্য়, কিন্ত তাহা দেখিয়া 
বৈধ ভক্তগণ কোন প্রকারেই অস্থয়া প্রকাশ না করেম। জাত-ভাব ব্যক্তি 
: বৰ্কডোভাৰে ক, 1 ভীছাদের প্রতি: অবজ্ঞা করিলে বৈধ, ভক্তের ভক্তি 
: ধন ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ফাইরে। ভাব ভক্তের, জীবন সাধন 
"ভক্তের জীবনের প্রায় শ তথাপি ভাবজীবনের কএকটা নুডন লক্ষণ 
সর্বদাই জালোচনীয়। 


রর 3 


 ধিতীয় ধারা_-ভাবুক » লক্ষণ | 


ভাবুকের যে সুমন্ত বিশেষ লক্ষণ হয় তন্মধ্যে নিয়ন নি নয় প্রকার লক্ষণ 
পর্দগ্রধান | 7287 | | 
১) ক্ষান্তি। ৬। সমৃৎকঠা। 


₹৯। অব্যথকালত্ব। ৭ সৰ্বদা নাম গানে রূচি। 
৩। বিরক্তি। ৮ কৃষ্ঝগুণাখ্যানে আসক্তি | 
৪। মান শূন্যতা । ৯! কৃষ্ণ বসতি স্থলে প্রীতি । 
৫4 আশাবন্ধ। 


ক্ষোভ অর্থাৎ চিত্তের উদ্বেগের হেতু টপ স্থিত হইলেও ভাবুকের চিত্ত ক্ষতি 
হয়ন।। কেহ শত্রুতা করে, আত্মীয় জনের ক্লেশ বাঁ মৃত্যু হয়, কোন ল' পি 
নাশ, কোন সাংসারিক কলহ উপস্থিত বা পীড়া হয়, তাহাতে ভ' ভক্ত 
তাৎকালিক উপস্থিত ক্রিয়। মাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার চিত্ত ভগবৎ 
পাদপদ্সে নিযুক্ত থাকায় ক্ষৃভিত হইতে পারেন1। ক্রোধ, কাম, লোভ, ভয় 
আশা, শোক, মোহ ইহারাই চিত্ত ক্ষোভের বিশেষ বিশেষ প্রকার। 

কাল বৃথ। ন। যায় এইরূপ ব্যাকুলত।র সহিত ভাবুক সমস্তকার্ষোই ভাব দ্বার 

ত্গবদন্থশীলন করিয়া থ'কেন। যে কার্য উপস্থিত, ততুশযোগী ভগবস্লীল। 
স্মরণ পূর্বক সেই কার্ধ্য করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের ভাবের উদ্দীপন করেন। 
সমস্ত কৰ্ম্মই ভগবন্দাস্যরূপে করিয়া থাকেন। 

ইন্ডিয়ের বিষয় সমুহে স্বাভাবিক অরুচি হইলে বিরক্তি বলা যায় । ভাব 
উদিত হইলে বিরক্তি প্রবল হুঃ়। জাত ভাব পুরুষের ইন্জিয়ার্গে অরুচি হয! 


পঞ্চম বুটি। x 
উঠে। সেই মেষ এ যি ভগ্বদ্ধিযয়ক হ্য়, তবে তাহাতে যথেঠ প্রীতি হয়। 
বলিয়া! একটা শ্রেণী লক্ষিত হ্য়, তাঁহারা ভেক ধারণ পূৰ্ব্বক আপনা" 
দিগকে বিরক্ত মনে করে । বিরক্ত বলিয়া! পরিচয় দিলেই বিরক্ত হয় এক্ূপনয়। 1 
যদি ভাবোদয় ক্রমে: ইন্দিয়ারখে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত. ন! হইয়া থাকে; তং 
তাহ দ্র ভেক শ্রহণ, কর অবৈধ । ভেকের অর্থ এই যে ভাব ক্রমে ধন 
| বিরক্তি উদিত হয় তখন সকলের পক্ষে সংসার স্থবিধাকর হয় না) যাহাদের 
পক্ষে সংসার বিধ! কর হয় না! তাহার! অভাবখর্ক করিয়া যায়ান্য কত রন, 
কেকা, কর প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া ভিক্ষার দ্বার! &্রীমহাপ্রসাদ: সেবন করিয়। 
থাকেন। এরূপ ব্যবহার ক্রমেই স্বয়ং হইয়া গড়ে। এই পরিরর্তনটী যখন 
_ হগকুদেবের নিকট অধিকার বিচার পূর্ব সর্ব শা সন্মত বলিয়া নিৰ্দ্দিষ্ট 

হয় তখনই প্রকৃত ভেক হইয়া থাকে । কিন্ত বর্তমান প্রথা অত্যন্ত অমঙ্গলজ্জনক: 

 হইয়াছে। অনেকে জাত-ভাব হওয়' দুরে থাকুক, বৈধ ভক্তিতে পরিনিষ্টিত না 
হইয়।ই, ক্ষণ-বৈরাগ্য ক্রমে বা যথেচ্ছাচার করিয়াও জীবনযাত্রার স্থবিধার জন্য 
তেক গ্রহণ করে । স্ত্রী পুরুষের কলহ ক্রমে, সাংসারিক ক্লেশ বশত, বিবাহের. 
অভাবে, বেশ্যাদিগের ব্যবসায় অবসানে, কোন মাদক দ্রব্যের বশ্যতা দ্বারা বা 
অবিবেক পূর্বক যে ভাৎকালিক নংদার বৈরাগ্য উদয় হয় তাহার নাম ক্ষণ- 
বৈরাগ্য । সেই ক্ষণ-বৈরাগ্যবশতঃ নবীন পুরুষগণ সহস! কোন বাবান্ধীর নিকট 
বা গোস্বামীর নিকট গমন করত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া কৌপীন ও 
বহির্বাস গ্রহণ করেন। তাহাতে ফল এই হয় যে অত্যল্প কালেই সেই বৈরাগ্য 
বিগত হয় এবং তদা শ্রিত পুরুষ বা ঘর ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়] কোন প্রকার অবৈধ 
সংসার পত্তন করে, অথবা গোপনে গোপনে কদাচার করিয়! ইঞ্জিয় তৃপ্তি 
করে। তাহার পরযার্থ কিছুমাত্র হয় না। এই গ্রক্কার অবৈধ ভেকের পর্বদটী 
একেবারে উঠ|ইয়। না দিলে আর বৈষ্ণব জগতের কোন প্রকার মঙ্গল হইবেনা।- 
পূর্কে বর্ণাশ্রম ধর্ম বিচারে অবৈধ বৈরাগ্যকে জগন্নাশ কাধ্য রূপ পাপ বলিয়া 
প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অবৈধ বৈরাগ্য বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম গত সন্ন্যাস আশ্রম নিষ্ঠ 
পাপ কার্য্য। এক্ষণে যে অবৈধ ০০৪০০ বিচার কর! গেল, ডাহা ভক্ত 
জীবন গত মহদপরাধ বিশেষ। 4 
| বৈষ্ণব বৈরাগী বলিয়া! বাহার! পরিচয় দেন তন্মধ্যে তি ললিত নয়া | 
অভি অল লোকের হইয়া থাকে । অবৈধ বৈরাগীগণ নিয্নলিখিত চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত হয়। 


৮২ ঞরীতীচৈতন্য পির! 


১। মর্কট বৈরাগী । ৩। অস্থির বৈরাগী 1 
২। কপট বৈরাগী । ৪। ওঁপাধিক বৈরাগী। 


বৈয়াগা হয় নাই, অথচ বৈরাগীদিগের ন্যান্ সাজ সাদিয়! বেড়াইতে ইচ্ছা 
করে, কিন্তু অদমিত ইন্িয় হার! সর্বদা! অনর্থ আপিয়। উপস্থিত হয়। এইস্থলে 
যে বৈরাগ্য লিঙ্গ ধারণ করে, তাহাকে মহাপ্রভু মর্কট বৈরাগী বলিয়াছেন। 
' অহৎলবাদিতে বৈধবদিগের সহিত ভোজন চলিবে এবং আপাত্তঃ যে উপদ্রবই 
করি মরণ সময়ে বৈষবগধ সৎকার করিবে । গৃহী লোক আদর পূর্বক ভোজন 
এবং গাঁজা! ভামাকাদি অনর্থ চেষ্টার জন্য অর্থ দিবে । এই ভরসায় যে সকল 
বূর্ত লোক ভেক গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কপট বৈরাগী বলে। 
কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অদ্ঘটনবশভঃ ক্ষণিক বৈরাগ্য উদয় 
হয়) তন্বার। চালিত হইয়! যাহার! ভেক লন্ন তাঙ্থার! অস্থির বৈরাগী ৷ তাহাদের 
বৈরাগ্য থাকেনা, ভাহাঁয়! অভিশীঘ্রই কপট বৈরাগী হইয়া পড়ে। 
যাহারা মাদক দ্রবোর বশীভূত হইব সংলারের অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে 
এক প্রকার ওঁপাধিক হরি ভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অত্যন্ত 
রতি দ্বারা ভক্তিলক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধ 
রতিরসাধন চে! করে, তাহারা বৈর।গ্যলিঙ্গ ধারণপূর্বক ওপাধিক বৈরাগী হয় । 
এই সমস্ত বৈরাগ্য তুচ্ছ, ছুট ও জীবের অমঙ্গল পাধক। 
তক্তি হইতে যে বিরক্তি হয় তাহাই ভক্তজীবনের সৌন্দধর্য। বৈরাগ্য 
করিয়া যে ভজিল্ম অন্ষণ করা তাহ! অনৈসর্ণিক ও প্রায়ই অমলজনক। যথার্থ 
বিরক্তি, দ্রাত-ভাব পুরুষ বাষ্বী দিগের অলঙ্কার বিশেষ, এইমাত্র জানিতে হইবে । 
তাহাকে ভক্তির অঙ্গ বল:যাইবেনা, কিন্তু ভক্তির অনুত্তাব স্বরূপ বলা যাইবে 
স্বয়ং উৎকৃষ্ট হইয়াও তদ্ধিষয়ে অভিমান শূন্যতার নাম মান-শৃন)ত । 
যাহার উৎকৃষ্টত| নাই তাহার মান নাই। সেরূপ মান- ইরা ভক্ত জীবনের 
অলঙ্কার মধ্যে পরিগণিত নয়! 
জাত ভাব পুরুষে ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভাবন। দৃঢ় হই আশাবন্ধকে উৎপন্ন 
করে! পে সময়ে আর কুতর্ক জনিত সন্দেহ মার থাকে ন]। | 
নিজ্াভীষটলাভে যে বৃহৎ লালসা ভাহাকে সমুৎ্কণ্ঠ] বলি। জাত-ভাব 
ব্যক্তির ভগবানই এক মাত্র নিজাভীষ্ট। তাহাতে সমুখকঠা প্রবল হইয়া পড়ে। 
জাত-ভাব পুরুয়ের ভগবন্নাম গানে স্বাদ) কচি থাকে। অর্থাৎ আর কিছু 


ভাল লাগে না। 


জাভা পুরুষ ভগবদগুধাখ্যানে চি আসক্তি প্রকাশ করেম। রুচির 
গাঁঢ়তর অবস্থার নাম আসক্তি । তাহার গাঢ়তম অবস্থার নাম রূডি। 

ভগবানের বসতি স্থলে গ্রীভিই জাত-ভাব পুরুবের একটী লক্ষণ। ভগবানের 
বসতি স্থল ছুই প্রকার, প্রপঞ্চ গত ও প্রপঞ্চাতীত। প্রাকৃত গে যে সমস্ত 
হরিলীলার পীঠ সে সকলই প্রপঞ্চ-গত | তাঁচাতে পরা ভক্তি যোজন করিলে 
ভক্তি চক্ষে সে সমুদায় প্রপঞ্চাতীত বদতি, স্থলের নিদর্শন শ্বরূপ হয় । 
 প্রপর্ধাতীত বসতি স্থল চিন্দ্রগৎ ৷ চিজ্জগৎ্ তুই প্রকার! শুদ্ধ চিঙ্জগৎ, ও 
বন্ধ চিচ্জগৎ। শুদ্ধ চিন্্রগৎ বিরজা পারে পরব্যোম স্বরূপ ৷ তাহাতে থে 
সকল ভিন্ন ভিন্ন রস-পীঠর্ূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে, সেই সকল প্রকোষ্টে 
ভগবান তত্তৎ রসোঁপযোগী শ্বরূপ বিশিষ্ট হইয়। সেই সেই রসোপকরণ রূপ শুদ্ধ 
জীব নিচয়ের সহিত নিত্য বিরাজমান । যে যে বন্ধ জীবগণ সেই মেই 
প্রকোষ্ঠস্থ রসের আস্বাদন প্রিয়, সেই সেই ভীবগণের চিন্ত'গে ভক্তিপৃত হ্বদয়ে 
ভগবানের সেই সেই শ্বরূপ বিরাজমান আছেন । অতএব বৈকুণ্ঠ ও ভক্তজীব 
হৃদয় এই দুইটা অপ্রাকৃত তগব্সতি স্থল । ভগবানের প্রপঞ্চ-গতনীলা স্থান 
ও ভক্তগণের ভজন পীঠ সমূহকে ভগবানের প্রপঞ্চ-গত বসতি স্থল বলা যায়। 
ভ্বীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি ভগব্লীলা স্থান ও দ্বাদশ পাট এবং 
নৈমিষারণ্যাদি বৈষ্ণব ক্ষেত্র, তথা গঙ্গাতীর, তুলসী ক্ষেত্র, ভগবত কথা স্থান ও 
ভমূর্তির অধিষ্ঠান সমূহ ভগবঘসডি স্থল ৷ এ নমুদায় স্থলে জাত-ভাব 
পুরুষের বিশেষ প্রীতি হয়। 


তৃতীয় ধারা _জ্ঞান বিচার ৷ 


জ্ঞানালোঁচন! সম্বন্ধে জাত-ভাব পুরুষদিগের কিরূপ a তাহা থা জানিতে 
কেহ কেহ ইচ্ছা করিতে পারেন। ভাবের উদয় হইবার পূর্ক্পেই বৈধীতক্তি 
সাধন কালে পুরুষের ভাগবত শাস্ত্রে সমস্ত বেদান্ত তত্বের এক প্রকার অবগতি 
হইয়া থাকে। ভাব উদ্দিত হইলে তাহার আস্বাদন ব্যতীত জ্ঞানের 
অন্যাংশের আলোচন! হয়.ন।! জ্ঞান পঞ্চ প্রকার যথ৷ঃ-- 


চা হ্রঞ্রচেতনা বশিক্ষাযৃত | 


১1 ইঞ্ৰিয়াৰ্থ-জান। ৪1 বৰন্ধ-আান। 
২ /নৈতিক জ্ঞান । ৫1 শুদ্ধ জান। 


(ইঞজিয় বিশিষ্ট দীর মাত্রই ইন্রিয়ার্থ জ্ঞান গন্ভধ। ইন্রির দারা বাহ্য 
জগতের ভাব 'গকল ায়ধীয়]শিয়। দার! মন্তিফে নীত হয়। ক্রেজি রূপ 
মনের প্রথম বৃত্তি ঘার। এ ভাব সকল বাহ্য জগৎ হইতে আনীত হয়।, তাহার 
দ্বিতীয় বৃত্তির দ্বারা ভাব সকলকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত বরে। তৃতীয় বৃত্তির 
দ্বারা ওঁ শকল ভাবের সংমিলন' ও বিযোগ ক্রমে কল্পন! বিভাবনাদি কার্ধ্য 
করায়। চতুর্থ বৃদ্ধি দ্বার! ও সকল ভাবের জাতি নিরূপণ পূর্বক সংখ্যা লঘু 
করে এবং মংমিশ্রিত কোর লঘু ভাবকে পুনরায় বিভক্ত করত সংখ্যার 
আধিক্য করে। পঞ্চম বৃত্তি ছারা মংসজ্জিত ভাব সকল হইতে যুক্ত অর্থ 
নিহ্ৃতকরে। ইহার নাম যুক্তি । ঘুক্তিতেই কার্ধ্যাকার্ধ্য নিত হয়। যুক্তি 
দ্বারাই সমস্ত মানস ও জড় বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়। জড় বিজ্ঞান অনেক প্রকার, 
যথা, জড়-গুণ বিজ্ঞান (Science of matter and motion ) চৌম্বক বিজ্ঞান 
( Magnetiem) বৈহ্যত বিজ্ঞান (Electricity) আযর্কেদ বিজ্ঞান (Medicine) 
দেহ বিজ্ঞান (72755101087) দৃষ্টি বিজ্ঞান (0plio6) লঙ্গীত বিজ্ঞান 
( Music ) তক শান (0810) মনস্তত্ব ( Mental philosophy ) ইত্যাদি | 
্ব্যগুণ ও দ্রব্যশক্তির বিজ্ঞান হইলে যত প্রকার শিল্প ও 

কারু (Art and manufacture)আবিক্কৃত হয়। বিজ্ঞান ও শিল্প পরম্পর সাভায্য 
করত বৃহৎ বৃহৎ কাঁধ্য করিতে থাকে। ধুতউজযান (৭i]৮৪) ) তড়িৎ বাও বহ 

(Electrical wire) অৰ্ণবপোত (910109) এবং মন্দির ও গৃহ নিৰ্বাণ 
( Architecture) এই সমস্ত ইন্তিয়ার্থ জ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম্ম। দেশ জ্ঞান 
অর্থাৎ ভূগোল ‘সমাচার ও"কাল জ্ঞান অর্থাৎ অব্দবোধ (Geography & 
Chronology ) জ্যোতিষ ( Astronomy) প্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্িয়ার্থ জ্ঞান । 
পপ্তবৃত্তাত্ত জ্ঞান (০010৫) ) এবং পার্থিব বিজ্ঞান ( Menerology ) তথ) 
অন্রচিকিৎসা, (97:87) এ সমুদায়ই ইন্দ্িয়াৰ্থজ্ঞান । যাহার! এইজ্ঞানে আবদ্ধ 
থাকিতে চান হার! এই রূপ জ্ঞানকে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা Positive know. 
1০0৫6 বলেন । মানব প্রকৃতি কেবল ইন্দিয়জ সাক্ষাৎ জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে: 
চাহে ন! বলিয়। উচ্চ উচ্চ জ্ঞানের অধিকার লাভ করে। 


 ইন্ডিয়ার্থ, আনে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল রিচার রি একী: নীতি জে র 


ty “যোগ করিলেই-নৈডিক জ্ঞানের উদয় হয়। . স্থখত্ঃখের মূল যে'মারাম্প* ই 


অর্থাৎ চিত্তের অহকুল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দেষ ডাহা নৈতিক. 


জ্ঞানের বিষয়, যে হেতু সেই সমুদায় ঘটন! লইয়া একটা নীতিশাঙ যুক্তি বারা 
কম্পিত হয়। শরীতি্ উন্নতি ও েষের খর্কা করিবার বিধান ও তাহাতে 

আবশ্যক. হইয়া পড়ে ।. নীতি অনেৰ 
দণডুনীতি, (Penal code) বণিকনীতি, (Laws of trade). প্রয়োজন 


প্রকার; যথা, রাজনীতি, (Politi ) 


বিজ্ঞান ( Utilitarianism ) শ্রম বিভাগ ( Division of labour) কারীর | | 
নীতি ( Rules of health )সংসার নীতি ( Socialism ) জীবন নীতি (Rule 
01110) ভাব সাধন (Training and development of feelings ) ইত্যাদি 1 
কেবল নৈতিক জ্ঞানে পরোলোক জ্ঞান বা ঈশ জ্ঞান থাকে না। কোন কোন 
ব্যক্তি নৈতিক জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়! ইহাকে Positivi5 বা নিশ্চয় 
জ্ঞান বলিয়। নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু মানব প্রকৃতিতে আর উচ্চতর বৃত্তি 
থাকায় কেবল নৈতিক জ্ঞান দ্বারা মানবের সন্তপ্ি হয় না। নৈতিক জ্ঞানে 
নাম মাত্র ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম পাপ পুণ্য আঙ্গে * তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক 
ফলও আছে, কিন্ত মানবের মরণাত্তে তাহার নিজের পক্ষে যশ ব! অযশ ব্যতীত 
অন্য কোন ফল নাই.। আশাও নাই । 5 He 
জগতের সমস্ত বস্তর গঠন, পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরের অভাব নিতে 
সংযোগ ও -উন্নতি বিধান আলোচন! করিয়। নর যুক্তি স্থির করেন যে জগৎ 
স্বয়ং প্রাদুভূতি হইতে পারে না। কোন এক প্রধান জ্ঞান স্বরূপ তত্ব হইতে 
ইহ] নিস্থত হইয়াছে । তিনি সর্ব শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষ । (কেহ কেহ 
পসিণ্ঠান্ত করেন যে তিনি সমুদায় স্থষ্টি করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহার 
পূজা করা উচিত। তাহাতে সন্ত হইয়া তিনি আমাদের আর অধিক দ্বিধা 
করিয়া দিবেন। আমাদের সমস্ত অভাব নিবৃত্বি করিবেন। কেহ কেহ 
সিদ্ধান্ত করেন যে তিনি নিজ উচ্চ স্বভাব বশতঃ আমাদিগকে স্থজন করিয়া 
আমাদের স্মুখ বৃদ্ধির সমস্ত উপায় করিয়া দিয়াছেন । তিনি আমাদের নিকট 
হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আশা করেন না। এই প্রকার আনেক অস্থির 
সিদ্ধান্তের সহিত ঈশ্বর বিশ্বাদ নৈতিক জ্ঞানে সংযোগ করিয়। ঈশ্বর জ্ঞানের 
সাস্থাপন করিয়া থাকেন । কোন কোন ঈশ্বর জ্ঞান বাদীর মতে কর্তব্য কর্ণ 
দ্বার! পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গাদি ভোগ প্রাপ্তি হয়, অকর্তব্য কর্ম দ্বার! নরকাদি 


৬ গ্রীগ্রীচৈতনা শিক্ষাগত ৷ 


_ ক্লেশ হয়! বর্ণাঞ্রয ধর্ম্,অষ্টান্ যোগাদি ক্রিয়া, ভপন্যা, দেখ বিদেশের নানামাম 
বিশিষ্ট ঈশ-সাধম কপ ধর্ম ব্যবস্থা ইত্যাদি ঈশ্বর জ্ঞান জনিত পৃথক পৃথক 
বিধান. বলিয়া জানিতে হইরে। কিয়ৎ পরিযাণ জ্ঞান ও সমস্ত কর্ণই এই 
জ্ঞানের অন্তর্গত । এই জ্ঞানে জীবের নিত্য-দিদ্ধ-স্বরূপ-বোধ নাই) এই 
জ্ঞানে অবস্থিত পুরুষগণ ইহার ক্কু্তা যখন উপলব্ধি করেন, তখন অধিকতর 
উন্নতি কিসে হয় তক্জন্য ব্যস্ত হন। সেইরূপ ব্যস্ত হইবার সময বীহারা 
অধীরড। লক্ষণ চাপল্য বশতঃ যুক্তিকেই পুনঃ পুনঃ পেষণ করেন, তখন যুক্তি: 
আর. আগর যাইবার পথ ন! পাইয়া! শব্দের লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বন পূৰ্বক যাহ! 
রা তাহার অধিকারে আছে, তাহার ব্যতিরেক চিন্তার জন্ম দেয়। আকার আছে, J 
বলে প্রাপ্য তত্ব নিরাকার । বিকার আছে, বলে প্রাপ্য তত্ব নির্বিকার । | গুণ 
আছে, বলে প্রাপ্য তত্ব নিরগুণ বিশেষ আছে, বলে ঞ্রাপ্য তত্ব নির্ষিশেষ EE 
এইরূপ লক্ষণ দ্বার! একটা নির্বিশেষ তত্ব কল্পনা করিয়া নিজের চরম গতিও 
তাহাতে অন্যেণ করে।: এই স্থলে ঈশ্বর, জ্ঞান ব্ৰহ্মজ্ঞান হইয়া পড়ে। যাহার! 
বীরতা স্বীকার পূর্বক আসত্মাতে চির: অন্যেণ করেন, তাঁহার! পঞ্চম জ্ঞান 
কূপ শুদ্ধ জ্বান লাভ করেন? 


ব্রন্ম জ্ঞানই চতুর্থ জ্ঞান। বন্ধ জ্ঞান বলেন যে এই জগৎ অবিদ্যা করিত 
অর্থাৎ মিথ্যা। বস্তু এক মাত্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্ম | জগঘিশ্বাস কেবল 
মায়! মাত্র । জীব অবিদ্যাশ্রিত ব্রন্। অবিদ্যা দূর হইলে জীবই ব্রহ্ম । 
তখন তাহার শোক, ভয় ও মোহ থাকে ন! । ইহাকে মায়াবাদ বা অঠৈ বাদ 
বলিয়! থাকে। ইংরাঙ্গী ভাষায় এই মতকে পেনথিসম্‌ ( Panth৫i৪m৷ ' পলে। 
অদ্বৈতবাদ ছুই প্রকার, মায়াবাদ ও বিবর্ত বাদ । মায়! রাদে, কিছুই ২৭ নাই, 
কেবল মায়! দ্বারা জগৎ প্রতীতি হইতেছে। বিবর্ত বাদে কিয়ৎ পরিমাণ 
কাৰ্য্য স্বীকার আছে, তাহা ছুই প্রকার অর্থাৎ বিকার ও বিবর্ভ। তত্বকে 
শ্বীকার পূর্ধ্বক যে অন্যথা বুদ্ধি উদিত হয়, তাহার নাম বিকার) যথা দুগ্ধকে 
স্বীকার পূর্বক অন্য বস্তু রূপ দধি বিকার স্বরূপ উদ্ভুত হইয়াছে। তত্বকে 
অস্বীকার পূর্বক যে গ্রতীতি ভাসমান হয় তাহার নাম বিবর্ত । যথা রহ্জুতে 
সর্পজ্ঞান বা শুক্তিতে রজত জ্ঞান । মায়াবাদ ও বিবর্তবাদে আরও অনেক 
প্রকার জীব বাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষিত হয়। কিন্তু কএকটী মূল 
কথায় উহাদের সফলের এঁক্য আছে। আমর! সাক্ষেপতঃ তাহার বিচার 
দেখাইব। 


শন হুটি। ৮৭ 


১। বন্দ ব্যতীত বন নাই।, 'খাহা, প্রতীক হইতেছে তা সত্য নয়ন... বায রিক | 
- : প্রতীতি মাত্র ।. oo 

_২। জীব নাই, যদি থাকে তবে জন্দের বিকার বা বিবর্ড। 

৩1 জগৎ মিথ্যা । . 
৪ | ধিমি জীব বলিয়া অভিমান করেন, তিনি সেই অভিমান ত্যাগ করিতে 

পাঁরিলেই ২ বন্ধ । 

৫ | মুক্তি চরম. প্রয়োজন । 1 

৬ । বন্ধ নিগুণ অর্থাৎ le ক্ৰ | 

“ব্যবহারিক ্াতীতি বিরুদ্ধ বে কোন কথ! বলিতে গেলে বিশেষ সবধাম. হইয়া 

বলিতে! হ্য়, যেহেতু তাহা প্রমাণ করিতে নাপারিলে প্রসন্তাবককে উত্স শ্রেণীভুক্ত 
হইতে হয় । জগৎকে সত্য বলিয়াই সঙ্গে প্রা হয় | জীব যে একটা কু তত 
বিশেষ, তাহা সহজ প্রতীতি। বক্ষ যে সকলের কর্তা, নিয়ন্তা ও পাত৷ ইহাও 
যুক্তি সহকারে সহজে -বিশ্বাপ কর! বায়। আমি নাই, যাহা দেখিভেছি সমস্ত 
এরূপ নয়। ভিতরে একটা সত্য আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া তান স্বরূপ, 
এ সমস্ত প্রতীত হইতেছে, এরূপ প্রস্তাব কে করে? যদি ভ্রান্ত তত্ব স্বরূপ জীব 
এরূপ প্রস্তাব করে, তাহা হইলে ভাহার অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এ প্রস্তাবটীও 
মিথা! হইতে পারে। মাদকক্রাস্ত ব্যক্তিগণ এবস্বিধ প্রস্তাব সর্বদাই .করিয়ন। 
থাকে । কখন কখন তাহারা! বাদসাহী বা নবাব বলিয়। আপনাদিগকে মনেকরে, 
এবং মেই অভিমানে কার্ধ্য করিতে প্রস্তুত হয় । . তখন তাহার! যে আপনাকে 
ব্রহ্ম বলিয়! মনে করিবে ইহাতে সন্দেহ কি? ভ্রান্তি নেক প্রকার, তন্মধ্যে 
কৃতর্ক জনিত ভ্রান্তি, চিত্ত পীড়ারশতঃ ভ্রান্তি ও মাদক সেবন দ্বার! ভ্রান্তি ইহার 
প্রধান । তর্ক হত হইয়া নর-বুদ্ধিই এরূপ বিষম ভ্রমের জনক হইয়া পড়ে ।, 
ইউরোপদেশে পেন্থিষ্ট (6£0671596) বলিয়। যাহাদের পরিচয়, তাহাঁদেরও রী 
মত !তন্মধ্যে স্পিনজ। (3717082) বলিয়া একজন পঞ্ডিতাভিমানী বাক্তি ওঁমতের 
পরাকার্ঠা লাভ করিয়.ছিল। আঁমেরিক! প্রভৃতি দেশে যে থিয়সফিধ মত প্রচা- 
রিত হইতেছে তাহাও অধৈভবাদ ৷ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যেমতের পোরকতা। 
করেন, তাহাতে বিচার শক্তি রহিত ব্যক্তিগণ কাযে কাষেই অনুমোদন করিয়।, 
থাকে । অন্মন্দেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্ক প্রিয় পণ্ডিতাভিমানী 
ব্যক্তিগণ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজ 


ক চৈতন্য শিক্ষাৃত। 


কাল বৈষ্্বমত ব্যতীত অন্য সমস্ত যতই খঁনতের অন্থগত ৷ ব্রান্মণ সমাজে প্রায়ই 
‘মত প্রচলিত হইয়। পড়িয়াছে। এত দুর প্রচলিত হইবার হেতু এই যে, যে 
কোন ভ্রান্ত মতের ব্যবস্থা ঘগতে আছে নে সমুদাযই অদ্বৈত মতের অধীন 
হইলে বিনাশ, প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তিবা সম্প্রদায় কোন পশুকে ঈশ্বর | 
বলি! পৃজাকরে মেও অধৈত বাদের সাহায্য প্রাপ্ত হ্য় 1. অদ্বৈত বাদ তাহাকে 
অনুগত করিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে পপ্ততে ঈশ্বর বলিয়া মনোযোগ 
করিলেও চিত্তগুদ্ধি ও চিত্তের দৈর্ঘ্য সম্পাদিত হইতে পারে ও সাধক অবশেষে 
সেই বিষয় হইতে চিন্তকে উঠাইয়া অধৈততত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। 
এইরূপ ব্যবস্থা! ক্রমে সকলেই অদ্বৈত মত্তকে ভাপন আপন চরম উদ্ধর্ডা;বলিয়। 
পূজ| করেন। মূল তত্বের দোষগুণ অনুসন্ধান করেন না। বিশুদ্ধ ভক্তি 
বাদই ধাহাদের জীবন তাহার! তত্ব বিচার পূর্বক অধৈত বাদকে বিদায় প্রদান 
করিয়! সহজ ধর্ম যে ভক্তি তাঁহারই অনুশীলন করেন। অদ্বৈত মতের ভিত্তি 
কি তাহা দেখা যাউক। জগতে যন্ত প্রকার জড়ীয় বস্তু দেখেন সে সমুদায়কে 
ব্য জাতি বিভাগ ও সক্ষম মূল অন্থুদদ্ধান বারা দ্রব্য সংখার লাঘব ক্রমে জড় 
বলিয়া শিদ্ধাত্ত করেন। পরে চেতন বিশিষ্ট যত বস্তু দেখেন সে সমুদায়কে 
চেতন'জাতীয় বস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট করেন । যে বৃত্তিদ্বার! এই ছুইটা বস্তু নির্দেশ 
করেন বৃত্তি মনের বৃত্তি বিশেষ এবং যুক্তির অন্তর্গত চিত্ত বৃত্তির মূলানুসন্ধান 
করা মে বৃত্তির কর্ম নয়, অথচ তাহাকে অনেক প্রকারে পেষণ করিয়। সিদ্ধান্ত 
করেন যে চিৎ ও জড় কোন মূল তত্বে অবস্থিত হইভে-পাযে ) এই স্থলে একটী 
নির্কিশেষ বৃদ্ধ কল্পনা পূর্বক তাহাকেই এ উভয় তত্বের মূল বলিয়া গিদ্ধান্ত 
করেন। তখন মনে করেন যে দুগ্ধ যেমত বিকৃত হইয়! দধি হয় তজ্ণ দেই 
বন্ধ বিকৃত হইয়া- 'জগত হইয়াছে। অথবা যেমত শুক্তি অর্থাৎ বিলুক্চে' কোন 
সময় রজত ত্রমণ হয় ও রঙ্জুতে সর্প ভ্রম হয় তদ্রূপ সেই ব্রদ্দেই জগন্ত ম 
হইতেছে। এই "সিদ্ধান্ত কার্ষো কল্পনা ও যুক্তি অনেক পরিশ্রম করিয়াছে বটে 
কিন্তু পদে পদে ইহার ভ্রম দেখা ঘায়। ব্রহ্ম বাতীত যদি বস্তু নাই তবে এই 
জগৎ কল্পনা কিরূপে সম্ভব হয়। রঙ্জুতে সর্প ভ্রম এই উদাহরণ নিতান্ত 
অকম্মগ্য যেহেতু কে রঙ্জ ওকে দর্প ইহা দেখিতে গেলে নর্প যদি ব্রন্ম স্থলীয় হয় 
তবে সর্প বলিয়া আর একটা বস্তু ন! থাকিলে তাহার ভ্রম কিরূপে সন্তব। এ 
স্থলে অদ্বৈত সিদ্ধ হর না। শুক্তি-রজত উদাহরণ তজ্রপ। ুষ্কের বিকার যে 
দধি তৎস্থলীয় ্রদ্দের বিকার জগৎ হইলে, দধি যেমত মত্য বন্ত, জগৎও তজ্রপ 


কা 


নৃত্য হইয়। পড়ে। এ স্থলেও অদ্বৈত মত রক্ষা হয় না অদ্বৈত মতে 'রত্জলি 
উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই যুক্তি বিরুদ্ধ । অত মত স্থাপন করিতে 
যুক্তি কখনই নমর্থ হয় ন|। যুক্তিকে ত্যাগ করিলে আর কে. সেই যত সমর্থন 


করিবে? যদি, বল ষহন্গ জ্ঞান, তাহাও. অসম্ভব । সহজ জ্ঞানেই ভেদ থাকি 
ছিল, তাহা নষ্ট করিবার আশয়ে যুক্তির সাহায্য লওয়া হয়! ঘি বরসৈত 
মত বেদ শানে উপদিষ্ট আছে, তাহা'ও, অকৰ্মণ্য । .. যেহেতু সেই মবাদীগণ < যে 


সফল শ্রুতি অবলম্বন করেন, সেই সব শ্রতিতে অদ্বৈত মত পোষক বাক্যের 
সঙ্গে সঙ্গেই দ্বৈত মত পোষক বাক্য সকল কথিত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত স্থলে 


কোন মত্তের পক্ষপাত কর! হয় নাই। বিশেষ রূপ বিবেচনা করি রলে সমস্ত যেদ 


শাস্রই অদ্বৈত ও নিতান্ত দ্বৈত উভয় মতের অতীত যে অচিন্ত্য ভেধাভেদ জ্ঞান 
তাহাই শিক্ষা দেন। বিবদমান মতদ্বয়কে নিরস্ত করিবার জন) স্থলে স্থলে উভয় 
মত পোষক বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ অদ্বৈত মত বেদের মত নয়। বেদ 
শান্ত সিদ্ধ জ্ঞানাবতার স্বরূপ নিরপেক্ষ । কোন মতবাদ বেদে নাই। সহজ 
জ্ঞান, বেদশান্র, যুক্তি, সহজ অনুভূতি, সিদ্ধজ্ঞান, ও প্রত্যক্ষানুমান রূপ 
প্রমাণ সকল কেহই অদ্বৈত বাদের পোষক নয়। ভ্রান্ত তর্ক ও অযুক্ত বিশ্বাসই 
এ মতের পোষক । জীব মুক্ত হইলে বুদ্ধ হইবে এরূপ বিশ্বাস রূপক-ভাবে 
শ্বীকার করিলে দোষ নাই। জড়াভিমান বিগত হইলে ব্ৰহ্মা ভিমানই হইয়! 
থাকে, কিন্তু সেই ব্ৰন্ধে স্বগত ভেদ রূপ স্বাদ্য, স্বাদক ও স্বাদন রূপ ভেদত্রয় 
তখন ব্ৰহ্মভূত ব্যক্তির অনিবার্য্য ধর্ম্ম হইবে। যুক্তি কি?. চিত্তত্ব রূপ জীবের 
জড়াভিমান সমাপ্তিকেই যুক্তি বলে ৷ মুক্তি একটা ক্ষণিক কার্ধ্য বিশেষ । নিত্য 
সিদ্ধ জীবদিগের সম্বন্ধে যুক্তি কোন তত্ব বলিয়! স্বীকৃত হয় না। যেহেতু 
তাহারা কখন বদ্ধ হয় নাই। মুক্তির প্রয়োজন কি? কেবল বন্ধ জীবদিগের 
মুক্তিলাভ সম্ভব৷ জীব ছুই প্রকার, তাহা শুদ্ধ জ্ঞান বি বঁচারে প্রদর্শিত হইবে । 
মুক্তি যে জীবের €য়োজন তাহা বল] যাইতে পারে না, যে হেতু মুক্তি সৰ্ব্ব 
জীব সম্বন্ধীয় তত্ব নয়। প্রেমই সর্ব জীব সম্বন্ধীয় তত্ব। অতএব তাহাই 
প্রয়োজন। অদৈতবাদে বৃদ্ধকে নির্কিশেষ বা নিঃশক্তি বলিয়া বলে। বন্মকে 
নির্কিশেষ বলিলে৪ তাহার নির্ব্বিশেষত্ব কেবল বস্তস্তরের সবিশেষত্ব হইতে 
ভিন্ন বলা হয়। তাহা বৃদ্ের একটী বিশেষ গুণ । বৃদ্ধের যদি শক্তি নাই, 
ভবে এই স্বষ্ট জগতের বা ভ্রমময় জগতের অস্তিত্ব কোথা হইতে হইল? বন্ধ 
ব্যতীত এ মতে যখন আর বস্তু নাই, তখন অগত্যা রন্দ শত্তির প্রতিই এই প্রপ- 


ঠ 


Ee) ঞএচৈঙন্য শিক্ষাত ।। 


খের হেতু বলিয়া লক্ষ্য: ফরিতে হইবে: ক্দদ্ৈতবাদ খণ্ডন কার্য আধরা এই. 
ধাই সমাপ্ত করিব যে হেতু আমানের প্রকৃত কাঁধ বাকী আছে। সদর 
এই মাত বতবা যে চতুর্থ শ্রেণীর জ্ঞান স্বাহাকে বষ্জ্ঞান বলে, তাহা জ্ঞানাছুর 
কণ ঈশ-জ্ানের- বিকৃতি ৷ শক্ধরাঁচার্যা। অ্টারক্র, দায়ের; নানক, কবির, 
আরক্ষবাথ। শিব নারায়ণ এই সফল ব্যক্তিগণ চকুর্থ, শ্রেণী জ্ঞান প্রচারক: 
জডার্দা বধিয়। জাতি: কাঁছেন।। উক্ত জ্জানাস্থুর হইতে যে গুল্ম জান উদিত | 
হ্য় গা তাহা ময় 

শুদ্ধ জ্ঞান বিচার কি হইলে রহ অনেক বড় হইবে, এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য 
(যে. জীবের দিষ্্য ধর্থের বিচার তাহার স্থানাভাব হইয়া পড়িবে । অ জনয 
আমর! সংক্ষেপতঃ শুদ্ধ জ্ঞানের বিচার রি 1 


শুদ্ধ জ্ঞান পঞ্চ একার ভব স্বরূপ যথাঃ 


EX গবেশান্ভব। 87 ফলান্ভৰ। 
২ স্বাক্থভব 1 ৫1 বিরোধাছ্ভব। 
৩1 স্বধর্ম্মামনভয ৷ A 


পরেখান্তব ত্রিবিধ, বন্ধান্থিভব)। HEE ও ভগবদন্ুভব। জগতের 
সমস্ত *লবিশেষ চিন্তার ধিপরীত কোন নির্কিশেষ চিন্তাগত পরেশভাঁবকে ব্রহ্ম 
খল ষায়। পরেশতত্ব পর্বভোভাবে দ্বপ্রকাশ। জ্ঞানান্শীলনকারী জীবের 
সন্বদ্ধে সেই পরেশান্থতব পূর্বোক্ত ভ্রিবিধরূপে প্রতিভা হয় । কেবল চিন্তাকে 
পেধধ করিলে ব্যতিয়েক অবস্থায় সেই পরেশতত্বের যে নির্কিশেষ আনি ফ্রাব 
হয় তাঁহাই বন্ধ। তাহা পরেশতত্বের নিত) সিদ্ধ স্বরূপ নয়! চি: »শীল 
ব্যক্তিদিগের যদি অদ্বৈতবাদ দৌঁষস্পর্শ ন! করে, তবে এ উপায় দ্বার! কথক্চিৎ 
পরেশ সম্বন্ধ উপলব্ধ 'হয়। যদিও ইহাকে পরেশান্গভব বলা যায়, তথাপি 
তাহা অতিশয়-পামান্য অউএব পরিশেষে পরমাননপ্রণ হয় না। কিয়ৎ 
পরিমাণ রভিও তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে, কিন্ত সম্বন্ধাভাবে তাহাতে রত্তির 
পুষ্টি সম্ভাবন! নাই। সনকাদি মহাত্মাগণ এ রতিতে আবদ্ধ থাকিয়া শান্ত 
রতির আশ্রয় রূপে উদ্দাহ্ৃত হইয়াছেন । 

পরমাভ্যাস্থভবই দ্বিতীয় পরেশান্থুভব ! তৃতীয় প্রকার জ্ঞান বিচারে য়ে 
ঈশ্বর-জ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহার চরমাবস্থাছেই ₹*ম' ২৯:৩৭ উদিত হয়। 
বন্ধ জীবের ক্ম্মফলদাতা, সর্ব কর্ণের প্রয়োজজক কর্তা, জগতে পন্থপ্রবিট পরেশ 


-_পঞ্চমৃবৃষ্টি+ ১ 


ভাবের নায় পরমাত্মা 1 আমিন যোগাতে মে উরে এনিবী? ন যাৰ! 
হইয়াছে, তাহ পরমাত্মার কারনিক ব' রাক্জ ধিক অবতার বিশেষ 1. | হাঃ চি 
শানে পুরুষ বলে। -পরমাস্ার ছিবিধ প্রকাশ, অর্থাৎ বারি অকাশ ও বনী 
কাশ । সহি প্রকাশ্ব হার? তিনি বিরটিলবদ্বাও রি), কারী লৰা 
দারা তিনি জীবের বহচর, ভঙ্গ হদয়বাসী দুটি পরিমাণ পুরুষ রিশেষ "কর্ম 
মার্ণে হরি বাস্তব ঈশ্বরের উদ্দেশ থাকে, তরে ক্যা পরমাস্বারই উপাসক 
হন। চিত্তার চরমারস্থায় যেমতত উপাদনীয় বন্দের  পহিত নানার ছয়, 
কর্শ্মের চরমাবস্থায় তদ্রপ উপাষনীর পরমাত্বার সহিত সাক্ষাৎকার ছয় ? : . 
₹ ভগৰ্দসুভবই দৃতীয় ও চরম পরেশাস্থুভর + স্বরূপূবিশিষ্ট, সর্কাশ: Fu 
সমস্ত গুণাধার পরেশতত্থই ভগবান। aly বিচ:রে ভগবান ব্যতীত আর 
অন্য তন্ত্র বসত নাই। ভগবান শক্কিমী; ভীহার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে 
পমন্ত জীব ও জগৎ ঞ্রাদৃডূত হইয়াছে b সর হইতে শক্তি অভিন্ন । | 
দগৎ ৪ জীব যখন ভগবৎ শক্তি পরিণাম তখন তাঁহার! মূলতত্ব বিচারে পৃথক 
বস্তু হইতে পারে না৷. কিন্ত তটস্থ বিচারে শক্তিকে শক্তিমানবন্ত বল! যায় 
ম|। অতএব জগৎ ও জীব তটস্ব বিচারক্রয়ে পৃথকৃ পৃথকৃ বস্ত “হয়। যুগপৎ 
ভেদ ও অভেদ স্বীকার ন! করিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থতা হয় না। ফি বল 
তাহ! কিরূপে সম্ভবে এবং যুক্তি দ্বারাই ব তাহা কিন্ধপে সংস্থাপন করা যায় । 
তাহার উত্তর এই যে এই তত্ব ভগরৎ স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে । ভগবানের 
অচিস্ত্য শক্তি ক্রমে বিপরীত ধর্মের সামঞ্জসা হইয়] ষায় 1 যুক্তি বৃত্তি স্বভাবতঃ 
ক্ষুদ্র । এই তত্বকে দে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না! । ভগবানের ইচ্ছাও নির্কিকা- 
রতা, বিশেষ ও নির্কিশেষভা, অচিত্তত্ব ও ভক্তিগমা - নিরপেক্ষত্ব ও. ভক্তপক্ষ- 
পাতিত্ব প্রভৃতি অসংখ্য বিপরীত ধর্ম সকল যে বিগ্রহে সামঞ্জস্য. নাভ করিয়াছে» 
তাহাতে যুগপৎ স্বরূপগ্ত অভেদ ও তটস্ব-বিচারগতভেদ কেন না স্বীকার করা, 
যাইবে? যিনি কেবল-অদ্বৈত স্থাপন করেন, তাহার যেরূপ ভ্রম, যিনি কেবল- 
দৈতৃ স্থাপন করেন তাহারও তদজ্রপ অ্রম। ভগবান নিজ নিজ সিদ্ধ বিগ্রহ 
সমস্ত জগৎ, ও সন্ত জীব হইতে পৃথক । তিনি শ্বশক্তি ক্রমে সমস্ত জীব ও 
জড়ের নিত্যতা ও সত্যতার সিদ্ধি করিতেছেন । বেদ বকল এই পীর কখন 
অদ্বৈত বাক্য এবং কখন দ্বৈত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন |.. | 
ভগবদন্ুতবই পূর্বোক্ত ত্রন্মাস্থতর ও পরমাত্মান্নভবের চরম অবস্থান 
পূর্ব্বোক্ত দুইটী অনুভব জীবের জ্ঞান ও কর্মরূপ শাখ! বৃত্তি হয়ের উদ্দেশ্য, 


৯২, জীগ্রীচৈতন্য শিক্ষাস্ৃত ৷ 


পরেশতত্বের খওাহুভব মাত । ভগবদয়ুভব কেবল বিশুদ্ধ ভগবন্তত্তি রূপ লাক্ষা- 
নার্শন হইতে শস্তব ।.. স্বরূপ প্রাপ্তি বস্তই প্রকৃত বন্ত। থে বস্তুর দ্বরূপ 
দিন্দিষ্ট হপ্ন ন, তাহা বস্তুগুণ বিশেষ । অদ্দেরও পরমাত্যার স্বরূপ নিৰ্দিষ্ট | 
নই । তাঁহাদের গুণ পরিচয় মাত্র তাহাদের উদ্দেশক। অতএব তাঁহাদের 
মুখ্য অবাস্থিতি নাই । তাহার! ভগবানের গৌধ অবস্থিতি মাত্র । এতন্নিবন্ধন 
তাহারা কেবল একটা একটী-বৃত্তি-গম্য । ভগবান সর্ব-বৃতি-গম্য । সমস্ত বৃত্তির 
₹ অধীশ্বযী ধে'ভক্তি তিনি সন্ত বৃত্তিকে ক্রোড়ীভূড করিয়া সাক্ষাৎ ভগবন্ধৰ্শন 
 করেন। ভীছায়। দৰ্শন বৃত্তি চরিতার্থ হইলে তদধীন সমস্ত বৃত্তিই পরিতৃপ্ত হয় 
ভগবদঙ্নভব চারি প্রকার যথা £_ | 
le 1 ! কর্ণ প্রধানীভূত অস্ভব। .৩। কর্মজন উভয় ক 1. 
২। জ্ঞান ন প্রধানীভূত অসম্ভতব। ৪1 কেবলাহুভৰ | 
যে. পর্য্যস্ত জীবের জড় সম্বন্ধ রহিত না হয়, সে পৰ্য্যস্ত ভগবস ক কার্ধাটী 
নার এক প্রকার হয় না। কাহার কাহার কর্ম প্রধান বুদ্ধি ভক্তির পরি- 
র্যা নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার ভগবান্ুভবকে কর্ম প্রধানীভুত করিয়া প্রকাশ 
 করে। কাহার কাহার জ্ঞান প্রধানীত,তা বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্য্য য় নিযুক্ত হইয়া ৃ 
_ ভগবদসঈীভবকে জ্ঞান প্রধানীভূত রূপ প্রকাশ করে। নেই প্রকার জ্ঞান কর্ধ 
উভয় নি বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্যায় নিয়মিত! হইয়া! | তুভয় প্রধানীভূত ভগবদ- 
স্থভঁব লক্ষণ বিস্তৃত করে! ফলকালে অৰ্থাৎ জড়মুক্ত হইলেও $$ ডিন প্রকার 
| ভগবদনব মহিম জান যুক্ত ভগবদন্থুভবরূপে লক্ষিত হয়। এ সকল লোকের 
চরম গতি স্থলে পার্খদ গতিরূপ দালোক্য, সার্টি ও সামীপ্য এই ত্রিবিধ গতি 
'হইয়! থাকে। সাধনকালে খাহাদের রাগানুগমার্গগত কেবল সাধন থাকে, 
 ভাহাদের ফলকালে কেবলান্ভব রূপ জ্ঞানোদয় হয়। বস্তুতঃ ভগবদন্থভব 
দ্বিবিধ, মহিম জ্ঞান রূপ অন্থভব ও কেবল জ্ঞানরূপ অন্থভব ৷ মহিম জান 
রূপ অনুভবের বিষয় পরব্যোমবাপী অন্ত ব্রন্মাণ্ডাদির রাজ রাজেশ্বর পর- 
নৈশ পড়ি শ্রীনিবাস নারায়ণচন্ত্রই লক্ষিত হন। কেবল মিশ্রিত মহিম 
জ্ঞান সম্বন্ধ মধুরানাথ ও দ্বারকানাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্্রকেই বিষয় বলিয়| 
জানিতে হইরে । যে স্থলে শুদ্ধ কেবল জ্ঞান সে স্থলে ব্রজপতি জীকৃষ্চকেই অন্ু- 
ভবের এক মাত্র বিষয় বলিয়! জানিতে হইবে। মহিম জ্ঞান ও কেবলাম্ভবের 
_ যেভেদ তাহা নিত্য ভগবত্বত্বগত। কেবল সাধন কালেই প্রপঞ্চ মধ্যে হী ভেদ 
 লক্ষিতহয়, এমত নয় । উভয় প্রকার ভগবদ তবু বৈকুষ্তত্ান্থগতগ নিত্য । 


"পঞ্চম বৃষ্টি: ৯৩ 
মিম জ্ঞান খুক্তই হউক বা i ভগবদসভব ত্ৰিবিধ, জর্থাহ 


be) লিজার 1 
৪7 ক্রিয়া-গণভ-ভগবদমুভব । 


_ ভগবানের নিত্য বিগ্ুহই ভগবানের স্বরূপ । খথৰযয, বীর্খ্য, যশঃ, জী, জ্ঞান 
ও বৈরাগ্য' এই ছয়টা ভগবানের স্বরূপ-গত গুণ । জড়ীয় বস্তুতে যেমত গুণ ও 
| খুনীর ভেদ আছে, প্রকৃতির অতীত তত্ব ভগবানে সে ভেদ নাই। । তথাপি গুণ 
| সমুহ যে:গু কর্তৃক নিয়মিত হয়, সেই গুণই প্রাধান্য লাভ করত অন্য সমস্ত 
শুণের আধার: রূপে প্রকাশ পায়। শ্রী অর্থাৎ শোভ। যদিও গুণ মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছে তথাপি ভ্রীই সমস্ত গণের আধার Ek) লয়া পরিজ্ঞাত হ হুন।, 
রী তগবস্থিগ্ৰহ রূপিণী ' পরষা শক্তি ।। সেই বিপ্রচে থা স্থানে অনা গুণগণ 
নান্ত থাকিয়া ভগবানের অথগুত্, সর্ব প্রভূত, অসীম বীৰ্য্য, অনস্ত যশঃ, সাজা 
ও. সর্ব বিধির বিধাতৃত্ব বিধান করিতেছেন ॥ যাহার ভগবানের নিত্য বিগ্রহ 
স্বীকার না করেন ভীঁহারা ভক্তি, বৃত্তির নিত্যতা কখনই রক্ষা রি পারেন 
না। ' অচিন্ত্য বিএহ ভগবান্‌ চিজ্জগ | 


তের হ্বর্ধ্য হ্বরূপ প্রকাশযান 

শ্বরূপ আনন্দ বিস্তারক। বিগ্রহ বলিলেই যে. জড়ীয় [বিষ হইবে এ এরূপ পা 
সিদ্ধান্ত জড় বুদ্ধি ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে। জড় জগতে যেমত জড়ীয় বিএহ 
দ্বার! ব্যক্তিগণের ভিন্নতা সম্পাদন করে, চিজ্জগতে তজ্রপ চিতিগ্রহথ ছারা 
ভগবান অন্য চিৎ, হইতে পৃথক থাকেন। ভগবানের চি্িহ সর্ব চিত্তত্বের 
পরমাকর্ষক ও অধিপতি । জড় জগতে বিশেষ বলিয়া যে ধৰ্ম্ম আছে তাহা 
যে জড় জগতেই উৎপন্ন হইয়! জড়ের সহিত লয় পায় এরূপ নয়। জড় যেমত 
চিত্তের প্রতিফলিত তত্ব বিশেষ, বিশেষ ধর্ম ও তদ্রপ চিদ্গত ধৰ্ম্ম প্রতিফলিত 
জড়ে প্রতিফলিত ধর্ম রূপে প্রকাশিত হইয়াছে । বিশেষ তত্ব যদি ভগবগত 
তত্ব,না হইত তাহা হইলে কিছুই সৃষ্টি হইত না এবং জীব ও অন্ধত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া জড়ের বিচার করিত না। নেই চিদগণ্ত বিশেষ ধর্ম দ্বারা পরমেশ্বরের 
শক্তি, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সমস্তই বিচিত্র হইয়াছে । ভগবন্ধপু সমস্ত বৈকুণ্ঠ তত্ব 
হইতে পৃথক্‌ থাকিয়াও সর্বত্র অনুস্থ্াত আঁছে। এমত কি বৈকুণ্ঠের প্রতিফলন 
রূপ জড় জগতেও সর্বাত্ পূর্ণরূপে যুগপৎ অৱস্থিত ৷ অতএব ভগবৎ স্বরূপ 
বিহ অলৌকিক ও অচিস্ত্য। সেই স্বর্নপ-সর্দ্যের গণ কিরণ রূপ ত্রন্ম অনন্ত 


৯৪. বদির 1 


জগতের জীবন স্বরূপ বৰ্তমান আছেন। পরমাত্বা লমহী ও বারী জগতের 
নিয়ামক হইয়া বর্তমান । | ব্রন্ধ পরমাস্মরূপে রাগী হই়াও ভগবত শ্বর্নপ 
নিত্য বৈৰুঠঠস্থলীল। বিধহ বিশেষ | এ প্রধান প্রকাশে 4 বিরহের । এক 
প্রকার মূর্তি হয়, সেই মূর্তি অন্ত মূৰ্ত্বিরগে ভিন্ন ভিয় লীলার আশয় । 
মাধুৰ্য্য প্রধান প্রকাশ ওঁ বিএহ শ্রীকৃষ্ণ রূপে চিত্বিলাস' সমুহের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ 
প্রভাব ক্রমে নিত্য বজলীলা পরায়ণ ৷ রস তত্ব ধাছার হদয়ে প্রকাশিত হয় 
ডাঁহারই সশ্বদ্ধে সেই লীলা অনুভূত হইয়া থা থাকে৷ ভগবানের স্বরূপ নিত্য 
সিদ্ধ । সেই দ্বরূপের অবস্থান ও কোন চিন্ময় ধাম ও উপকরণ ও চিন্নয় কান 
ও সঙ্গী সকল আছে। ততত্রসংগত ব্যক্তি দিগের নিকটেই তাহ প্রতীয়মান 
হয়। সেই শরূপকে আশ্রয় করিয়া অনঞ্ভ চিত্বিলাস নিত্য নুন রূপে 
প্রবাহিত হইতেছে । সেই স্বরূপ, তাহার অবস্থান, তাহার উপকরণ, তাহার 
সঙ্গী ও তাঁহার বিলাস সমস্তই চিন্বয়, নিত্য, পরম উগাদের, মিজো ও সমস্ত 
বিশুদ্ধ জৈব আশার একমাত্র নিলয়। . 

জড় জগৎ ভাল লাগে নাই, অথচ উচ্চ জগৎকে উত্তমরূপ উর করিতে 
পারা যায়নাই, এই অবস্থায় স্থিত ব্যক্তিগণ একটা নির্কিশেষ কল্পনা করেন। 
গভীর রূপে বিচার না করিয়াই তাঁহার! সিদ্ধান্ত করেন যে জড় জগতের যত 
বিপরীত ভাব আছে তাহার দর্মগ্ি দ্বার! উচ্চজগৎ নিরূপিত হয়। জড় জগতে 
আকার, বিকার, গুণ, বিশেষ, ছারা, কর্ম, বছত্ব এই সকল ভাব আছে। 
তদ্বিপরীত ভাব সকল অর্থাৎ নিরাকার, নির্কিকার, নিগুণ, নির্বিিশেষ, অচ্ছায় 
নৈর্মা, অথয়ত্ব একত্রিত হইয়া যে জগৎকে প্রকাশ করে তাঁছাই উচ্চ জগৎ । 
বিবেচনা করিয়া দেখুন এরূপ সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তি নিক্ত। জড় হষ্টডেই 
যুক্তির জন্ম । নিতান্ত পিষ্ট হইয়া যুক্তি তাহার বিষয়ের একটা বিপরীত 
ভাবকে কল্পনা করিয়া দেয়। অতএব এই সিদ্ধান্তটী কল্পনারই অবস্থ। বিশেষ । 
চিদালোচন! দ্বার! যাহা পাওয়। যায় তাহ! নয় । ভাল, যুক্তিই বলুক যে বপ্তর 
লক্মণ কি এবং অবস্ত,র লক্ষণ কি? যুক্তি যদি পক্ষপাতী ও কুদংস্কারাবিষ্ট ন! 
হয় ভবে অবশ্যই বলিরে যে অবন্ত,র নাম অসত! অর্থাৎ যাহা নাই। বন্ত,র 
নাম লতা, যাহা আছে। আশাক্কৃত জগৎ যদি অধস্ত, হয় তবে তৎসম্থদ্ধে সিদ্ধান্ত 
ও পরিশ্রম সকলই মিথ্য| ॥ যদি বন্ত, হয় তবে বন লক্ষণ বিহীন হবেনা । 
বস্তু লক্ষণ কি? বস্তু, মাত্রেই ১। অস্তিত্ব ২। বিশেষ ৩ কে ও ৪ । প্রয়োজন 
থাকিবে 1 যদি অস্তিত্ব না থাকে তবে নাস্তিত্ব আনিয়া বস্ত কে লোপকরে। 


পঞ্চ বি... কিছ. 


যদি বিশেষ না থাকে তবে সেষ্ট বস্তুর স্বত্ব হয় নাই। যদি রানা 
থাকে তবে পরিচয় ভাবে ত হাকে ত tl ন. বল! যায় {যদি প্রয়োজন না থাকে ' 
তাহাকে ধ্বীকার করা! খা? উচ্চ জগৎকে অবশ্য বন্ধ বলিতে. হুইবে। তবে 
তাহার অস্তিত্ব আছে, বিশেষ শাছে, , কিয়া আছে ও প্রয়ো্গন আছে), জড় 
জগতের বিপরীত ধর্মই যে সেই বস্ত তাহা কে বলিয়াছে? য় বলিতে চাও 
তবে তোমার সিদ্ধান্তকে ভিক্ষালব্ধ, সিদ্ধান্ত বলিব): যদি বিশুদ্ধরূপে যুক্তি: 
কর ভবে অবশ্য এই মাত্র বলিবে যে সেই উচ্চ জগৎ দোষ শুন্য ও জড় হইতে 
বিলক্ষণ। জড় হইতে বিপরীত বলিলে একটী অপ সিদ্ধান্ত আসিয়া! তোমাকে 
আক্রমণ করিবে। বিপরীত বস্তু, আছে কিনা, তাহার কোন পরিচয় নাই। 
এমত বস্ত, স্বীকার করা মাদক জনিত সিদ্ধান্তের ন্যায় হইবে৷. জড়ের হেয়ত্ব 
বৰ্জ্জিত লক্ষণ ছার! সেই জড়-বিলক্ষণ-জগতকে অন্তুভয করিলে দোষ হয় ন।। 
বিশেষতঃ যুক্তিরূপ যন্ত্রটী জড়কে ছাড়িয়া কোন সভার পরিচয় করাইতে 
পারে না। কিন্তু জীবের চিৎসত্তায় যে বিশুদ্ধ জ্ঞান লক্ষণ আত্ম প্রত্যয় বৃত্তি 
আছে, তাহার চালনা দ্বারা সেই উচ্চ জগৎ-গত অস্তিত্ব, বিশেষ, ক্রিয়। ও 
প্রয়োজন কিয়ৎ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হয়। চিদ্বস্ততে অস্তিত্ব, বিশেষ, ক্রিয়া ও 
প্রয়োজন নাই বলিলে চিতত্ব শ্বীকুত হয়না । যুক্তি বাদীগণ কুসংস্কার ত্যাগ 
পূর্বক এ বিষয়ের নিরপেক্ষ আলোচন! করিলে টনি এসকল বিষয় যুঝিতে 
পারিবেন । 

শক্তিগত ভগবদনুভব হইলে শরীবের সমস্ত সংশয় দুযীতূত হয়। ভগবানের 
যে শক্তি তাহ! অচিস্তয, অবিতর্ক্য ও অপরিমেয়। ভগবৎ স্বরূপ হইতে 
বস্তুতঃ অভিন্ন কিন্তু কার্ধ্যতঃ ভিন্ন রূপ এ শক্তি প্রকাশ পায়। নর বুদ্ধি যত 
দূর চালিত হউক না কেন, সেই পরাশক্তির.কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেনা। 
করিতে গেলে পণুবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া] আশা হীন হইবে। “সেই পরাশক্তি সমস্ত 
বিপরীত গুণের আশ্রয় ও নিয়ামক। ইচ্ছা ও নির্কিকারতা, বিশেষ ও 
নির্কিশেষতা, একস্থান ব্যাপীত্ব ও সর্বব্যাপীতা, বৈরাগ্য ও রাগ বিলাস, নৈক্বর্ম্য 
ও ক্রিয়া, যুক্তি ও শেচ্ছাময়ত।, বিধি ও স্বাধীনতা, প্ৰভুত্ব ও কৈঞ্চ্য, সার্বাজ্ছ 
ও জ্ঞান সংগ্রহ, মধ্যমাকার ও অপরিমেয়তা, সর্বার্থ পিদ্ধত1 ও বাল চেষ্টা 
এবস্বিধ সর্ব প্রকার বিপরীত গুণ গণ ওঁ শক্তির আশ্রয়ে সামঞ্জস্য স্বীকার 
করে। সেই পরাশক্তির চিৎপ্রভাব ক্রমে ভগবৎ স্বরূপ বিগ্রহ, লীল! স্থানঃ 
লীলোপকরণ সমূহ নিত্যক্পপে প্রকাশমান। সেই শক্তির জীব প্রভাব ক্রমে 
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নস্ত সংখ্যক মুক্ত ও বন্ধ নগর নিয় অনন্ত: চিৎকালে অবস্থিত আছে। যেই 
শক্তির মায়া প্রভাব ক্রমে অনস্ত.জড়ময়ন জগৎ শ্রাহর্ড ত হইয়! বন্ধ জীব দের 
পা নিবাস রূপে-বিস্তৃত রহিয়াছে । সে সেই প্রভাবের সন্ধিনী অংশে, দেই 
সেই ধাম গত দেশ, কাল, স্থান, দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ উদ্ভ ত হইয়াছে । 
সরস ভাব) জ্ঞান ও নঙ্দ্ধ শমূহ বিনিক্ত হইয়) নিজ নিজ ধামের ভাব 
বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে! . ক্লাদিনী অংশে সর্ব প্রকার তততত্ধায়োপযোগী 
আনন্দ. স্বরূপ আস্বাদন কাৰ্য্য সম্পাদিত হইতেছে । ইহাই মং ক্ষেগতঃ বুকিতে 
হইছে যে ভগবস্ তৎশতি কর্তৃক প্রকাশ লাভ করেন): 
.ক্রিয়া-গভ ভগবদনুভব রম, বিচারে বর্ণিত হইবে।  এস্থলে তাহার কোন 
বিছুতি কর! গেল না৷ 
এ দ্ধ দ্ধ জ্ঞানের 0 প্রকরণ 1. চলার ্বস্বরূপ বোধে ‘স্বান্থতব 
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প্রশ্নের ভিন ভি উতর নি থাকেন ). নীতি ফি বা অভ্যজ জীবনে বাধার 
অবস্থিত, তাহারা বলে. যে প্রান্ত বস্তুর ভাগমত নংখোগ দারা মানব কলেবর : 
সত. সেই, কলেবর স্থিত যন্ত্র সমুহ উৎপন্ন হইলে দেই সকল যন্ত্র চালনা দ্বা যে 
একটা জ্ঞান পর্কা উদিত হয় সেই জ্ঞান গুণ বিশিষ্ট যন্ত্র সমন্তি নৃদেহই জীব) 
নৃযেছের বিচ্ছেদে জীব থাকে না। পণ্ুদিগকে জীব বলা যায় না, যাহার 
নৈতিক জীবনে অবস্থিত তাহারা পুর্ববযৎ বাক্য দ্বারা উত্তর প্রদান করে, ফেরল 
অধিক এইমাত বলে য়ে ন্ীব নীতি-পরায়ধ ৷. নীতি বিরুদ্ধ কার্দয ও নীতি 
ছারা, পণ্ড ও মানবের, পার্থক্য ছয়।, কল্পিত সেখবর বাদী নৈতিকেরা তদ্রপই 
উতর প্রদান করে, আর বলে যে জীবের সামাজিক মঙ্গলের জন্য একটা কল্পিত 
ঈশ্বর বিশ্বাস করত, তাহার অধীন থাকা উচিত। বাস্তব সেশ্বর বাদী 
নৈতিক বলেন যে ঈশ্বর মাতৃ গর্ভে জীবের হুজন করিয়াছেন ৷ কৰ্তব্য পালন 
দ্বারা স্র্গাদি ভোগ করিতে জীবের যোগ্যতা আছে । অপথৎ কার্ধ্যর দ্বার! 
নরক গমন হয়। মাতৃ গর্ভের পূর্ব সংবাদ যেমন্ত তাঁহারা অবগত নন, তজ্রপ 
পরলোক তত্বও তাঁহাদের নিকট ল্প্টাভত হয় না। অতএব. জীবের ও জড়ের 
কি সম্বন্ধ তাহ। তাহার! বুঝিতে পারেন না। ব্রহ্মজান পরায়ণ ব্যক্তিগণ 
পিদ্ধাস্ত করেন যে জীব বাস্তবিক ত্রহ্ম । অবিদ্য। দ্বার! বন্ধ হইয়াছেন । অবিদ্য। 
বন্ধন দূর হইলে জীব রদ্মই থাকিবেন। এই সমস্ত অশ্ষ ,ট, অসম্পূর্ণ ও সদোষ 
সিন্ধান্ত দ্বার! এ সকল মতস্থ ব্যক্তিগণ স্বরূপ বোধ করিতে পারে ন|। বিশুদ্ধ 


নিবাসী নন।. জীবের যে বর্তমান দেহ ভাহাঁও তাহার নি দেহ না গাত 


চিৎডত্ব । "ভগবান বিভু চৈতন্য, জীব তীহার অণুচৈতন্য । |. জবান" ১ ৰ 
স্থানীয়, জীব কিরণ স্থানীয় । ভগবান পূর্ণ সচ্চিদানন্দ এবং দীব চিদানন্দ-কীৰ। 
বিশেষ । জড় জগৎ 'ও জড়, ভগবানের তত নিকট তত্ব নয় যেহেঙু তাঁহাতে 
চিখৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত জীব স্বয়ং চিস্ত বলিয়। ভগবানের অত্যন্ত 
নিকট সম্বন্ধ ত্ব। ভগবানের যেমত একটা স্বরূপ বিগ্রহ আছে, জীবের তক্জপ 
চিদ্দেহ দিত্যরূপে আছে। সেই চিদ্দেহ বৈকুণ্ঠ ধামে প্রকাশিত থাকে 1 জড় 
জগতে বদ্ধ হইয়! তাহা দুইটা আবরণে লুক্কাইত আছে? সর্ব প্রথম জাবরণটার 
নাম লিঙ্ষাবরণ। অহঙ্কার, মন, ও বুদ্ধি ইহারা লিঙ্গ জগতের তত্ব বিশেষ । 
জড়াপেক্ষ! লিঙ্গ জগৎ সবন্ম, অতএব লিঙ্গাবরণ ও হুপ্মা। ফুল জগতে যে 
আতবুদ্ধি ও স্থুল সঙ্ন্ধে যে আমি বলিয়া অভিমান তাহাকেই অহঙ্কার '"ল 1 
জীবের- যে জড় সঙ্গের পূর্বে চিন্দেহ. ছিল তাহাতে যে আত্মাভি ।ভিমান, তাহ 
ন্যাব) ও স্বাভাবিক। কিন্ত জড়-সঙ্গ ক্রমে জড়ীয় বস্তুতে যে আঁত্বাতিমান, 
তাছা ওঁপাধিক ও অন্যাধ্য। ইহারই অন্য নাম অবিদ্যা। ওই অহস্কারই 
জড় ও জীবের মধ্যবর্তী বন্ধন স্ত্র। জড়ে। অবস্থিত হইয়া | 
_ অভিনিবেশ করেন, তখন এঁ অহঙ্কার দুল হইয়া চিত্ত হয়। যখন জড়ে ন বিচার 
বৃত্ধির চালন। করেন তখন এর কিঞ্চিৎ থল তত্ব বুদ্ধি নামে অভিহিত হয় |): পরে, 
ইনজিয় শক্তি বারা যখন সাক্ষাৎ জড়কে আলোচনা! করেন তখন পট তত্বকে মন 
বলা যায়। অহঙ্কার হইতে মন পৰ্য্যন্ত যে তত্ব তাহা শুদ্ধ জীকনিষঠ নয় এবং 
জড়ও নয়, এতন্লিবন্ধন তাহাকে লিঙ্গ বলা যায়। জীবের শুদ্ধাবস্থায় যে চিঙ্গেহ 
চিৎকার্ধ্য ও চিদনুশীলন তাহার কিয়ৎ পরিমাণ লক্ষণ লিঙ্গ দেহে ল্‌ক্ষিত 
হওয়ায় মধ্যবর্তী তত্বকে লিঙ্গ বলে । লিঙ্গবন্ধ জীবের চিদ্দেহে যে জামিত্ব ও 
মমত ছিল তাহ! জড় সঙ্গে অত্যন্ত কুণ্ডিত হইয়! লিঙ্গ দেহে আবিভূত হইলে, 
চিন্বেহ-গত উক্ত পরিচয় লুপ্ত প্রায় ও বিস্তৃত হইতে লাগিল । আপাততঃ 
লিঙ্গ দেহে আমিত্ব উদিত হইলে ওঁ দেহ যে জড়দেহের সম্বন্ধে থাকে তাহাতেই 
আমিত্ব আরোপিত হয়। চিন্দেহগত-জীবের যে কৃষ্ণ দাঁস বলিয়া অপনাকে 
অভিমান ছিল তাহা রূপান্তরিত হইয়া বিষয় দাস রূপ অভিমান উদিত হয় ৷ 
এই অবস্থা ক্রমে জীবের মায়াবন্ধতা শিদ্ধ হয় । জীবের চিন্দেহের প্রথমাবরণ 
লিঙ্গ দেহ এবং দ্বিতীয়াবরণ স্থল দেহ। স্থল দেহ যে নকল কর্খ করে_ভাহার 
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ফলকে সঙ্গে করিয়া লিঙ্গ দেহ দেহাস্তর লাভ করে।, সুল- -লিঙ্গ-গত জীবের 
কর্ধ চক্র ও তুচ্ছ জানো আর নিবৃত্ত হইতে চাহেন!। ততবজ পুরুষেরা 
₹ কর্ম্ধকে অনাদি, ও অস্তবিশিষ্ট তত বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 'যে কর্ণ জড় 
জগৎ বাতীত অন্যত্র নই তাহ! জীবের মুক্তি সহকারে বিনাশ লাভ করিবে 
ইহ! সমস্ত তত্ববাঁদীর মত । কিন্তু কর্ যে কিরপে অনাদি হইল তাহা অনেকে 
স্পষ্ট বুঝিতে পারেন-ন]।' জড়ীয় কাল চিৎকালের জড় প্রতিফলন রূপে 
কর্মের ব্যবহারোপযোগী জড় ব্য বিশেষ । জীব বৈকৃ্ঠে চিৎকাঁল অবলঙ্গন 
করিয়া থাকেন । তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যত্রূপ অবস্থায় নাই। কেবল বর্তমান 
আছে। জড়বন্ধ হইলে ভীব জড়ীয় কালে প্রবেশ করিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
রূপ ত্রিকাল সেবক হইয়! স্থখ দুঃখের আশ্রয় হন। জড়কাল চিৎকাল হইতে 
নিঃশ্ৃত হওয়ায় চিৎকালের অনাদিত্ব প্রযুক্ত জীবের জড়ীয় কর্ণের আদি যে 
ভগবদ্বৈমুখ্য ত:হা! জড়কাঁলের পূর্ব হইতে আসিতেছে । অতএব জড়কালের 
সম্বন্ধে তটস্থ বিচারে ক শর মূল জড়কালের পূর্বাস্থ বলিয়া! কৰ্ম্মকে অনাদি বল! 
হইয়াছে। স্পষ্টতঃ এই বল। য! |ইতে পারে যে কর্ম, জড়কালের সম্বন্ধে অম।দি 
কিন্তু জড় কালের মধ্যেই ইহার অন্ত লক্ষিত হওয়ায় কর্মীকে হিনাশী বল! 
যুক্তি বিরুদ্ধ হয় না। জড় কালের মধ্যে কর্ণের আদি নাই কিন্তু অস্ত 

আছে। র্‌ 

উক্ত বিচার ক্রমে দিদ্ধা নিত হইল যে জীব ব তুই প্রকার, যুক্ত ও বন্ধ। মুক্ত 
জীব এঁশর্য্যময় ৪ মাধূর্মযময় স্বভাব ভেদে পিবিধ | বদ্ধদ্ধীব পঞ্চ প্রকার, পূর্ণ- 
বিকচিন-চতন, বিকচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, সংকোচিত চেতন ও 
আচ্ছাদিত চেতন। রি 

আঁদৌ মুক্ত জীবের বিচার সমাপ্ত হউক। নিত্য মুক্ত ও বদ্ধ জজ; এই বু ছুই 
প্রকার মুক্ত জীবন "যে সকল জীব কখন ছড়বদ্ধ হন নাই, নিরস্তর বৈকুঠ 
বাস করিতেছেন তাহার! নিত্য মুক্ত। নিরন্তর অকপট, নিঃস্বার্থ ভগবৎ 
সেবাই তাহাদের স্বভাব ও ক্রিয়।। তাহার! ভগবানের অনস্ত ,লীল!র 
' সহকারী । ভগবান যখন নিজ অচিন্ত্য শক্তি বলে প্রপঞ্চে বিজয় করেন তখন 
অনেক মুক্ত জীব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চে আনিয়! থাকেন, কিন্তু তাহার! 
কখন জড় বন্ধ হন না| ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা শুদ্ধ ধামে গমন 
করেন। সেই সব জীব নিত্য সিদ্ধ ও ভগবানের নিত্য পরিকর । ভীঁহার1ও 
অনন্ত ৷ বদ্ধ মুক্ত দীবগণের সর্বতোভাবে নিত্য দিদ্ধগণের ন্যায় আচরণ 


পঞ্চম বৃষ্টি । ৯৯ 


তাহারা বন্ধ ভাব হইতে মুক্ত হওয়ায় জড় জগতের সমস্ত বিষয় অবগত: আছেন । 
সময়ে সময়ে জড়' জগতে আসিয়া উপযুক্ত জীবগণের ' প্রতি কৃপা পূর্বক 
ভগবন্নিদ্েশ বিজ্ঞাপিত করেন। ইচ্ছ। পূর্বক দ্বীয় স্বীয় গিদ্ধদেহে বির" 
করেন এবং পুনরায়. শুদ্ধ ধাষে গমন করেন.। তাহাতেও তাহারা আর. বন্ 
হম না। মুক্ত জীবদিগের চিন্ময় আশ্রয়, চিন্ময় অহস্কার, চিন্ময় চিত্ত, চিন্ময় মন 
চিন্ময় ইণ্রিয় ও চিন্মপ্ন শরীর। তীহাদের অন্য সক্গ-শিপাসা নাই । ভগবৎ 
সেবা পিপাপাই তাহাদের প্রধল.। সান্নিধ্য বশতঃ be স্বীয় বিশেষাঈলারে 

উন্ন ভিন্ন মন্বদ্ধ-গত বিচিত্র সেধায় সর্বাদা রত।' যাহারা এশ্বধ্য ভাব বিশিষ্ট 

তাঁহারা দাস্য পধ্যস্ত গ্রহণ করেন যাহার! মাধূ্যয রত, তাহার! সখ্য, বাৎ্মল্য 
ও শুঙ্গার দেব! লাভ করিয়াছেন । জীব সকল নিজ নিজ ভাবান্ুসারী স্বভাব 
স্বীকার করত কেহ কেহ স্রীত্ব, কেহ কেহ পুরুষত্ব ভাবে অবস্থিত হন । তথায় 
জড় দ্রেছের' ন্যায় জী পুরুষ বাবহার, সম্ভানোৎপত্তি ও শারীরিক মলাদি 
বঙ্জনের প্রয়োজনতা নাই । ভগব* প্রসাদ রূপ চিৎ সামগ্রী সেবন দ্বার 
প্রীতি ধর্মের পুষ্টি হয় । ভগবৎ সেবা জন্য. পরস্পর সখ!সখীসঙ্গ নিরস্তর থাকে। 
তথায় শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই । কোন প্রকার অভাব নাই। তথায় 
যে কাল আছে-তাহ! চিন্ময় অর্থাৎ, সেই কালে তত ও ভবিষ্যৎ নাই কেবল 
বর্তমান কাল সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করে। স্মৃতির প্রয়োজন নাই যেহেতু 
সিদ্ধ জ্ঞানগত স্থতি কাৰ্য্য অনায়াসে বর্তমান কালে হইয়া থাকে । আমি 
নিত্য কৃষ্ণ দান বলিয়া! আপনাকে জ্ঞাত হওয়ার নাম শুদ্ধ অহ্ষ্কার। 
আনন্দ অহরহ নিত্য নুতন ও অধিকতর ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ হয়। তৃপ্তি 
বলিয়! একটা ব্যাপার তথায় নাই। লোভ ও আনন্দ'অব্যবহিত ভাবে প্রচুর 
রূপে পরিলক্ষিত হয় । ভগবৎ সেবোপধোগী রসান্ুসারে অপূর্ব অনন্ত প্রকোষ্ঠ 
নিত্য বর্তমান। রস সমূহের মধ্যে শৃঙ্গার রণের সর্বপ্রাধান্য, তন্মধ্যে সম্বন্ধ রূপ 
শৃঙ্গার অপেক্ষা কামরূপ শৃঙ্গার বলবান। যেই রসের পীঠ স্বরূপ নিত্য 
বৃন্দাবন তথায় নর্রোপরি বিরাজমান । সকল রসেই ভগবান স্বয়ং সেব্য হইয়! 
একভাগ ও দেবক রূপে অন্য ভাগ গ্রহ্ণণ করিয়? মেই অন্য ভাগ-গত-স্বরূপকে 
তত্তৎ রস গেবীদিগের আদর্শ-স্থল করিয়! অচিন্ত্য লীলা বিস্তারু করিয়াছেন। 
শৃঙ্গরে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎসল্যে খরীমন্রন্দ যশোদা, মখ্যে সুবল দাস্যে রক্তক 
ইছার। তত্তদ্রশগত ভগবানের সেবক ভাব বিশেষ ৷ ইহার মধ্যে এইটুকু ভেদ 
আছে যে, শৃঙ্গারে শ্রীমতী যেরূপ সাক্ষাৎ ভগবস্িভাগ বিশেষ অন্যান্য রসে 


১০৭ ্ীপ্রীচৈতন্য শিক্ষামূত । 


বলদেবই একমাত্র সাক্ষা্িভীগ। তাহার অঙ্ক বৃহ স্বরূপ প্রীমন্বন্ম যশোদা, 


সুবল ও রক্তককে জানিতে হইবে । প্রকট সময়ে অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে প্রপঞ্চ 


মধ্যে শগীঠ সাঙ্গচর ভগবান কৃষ্ণ চন্দ্র বিহার করেন। মেই সমস্ত বিহার 
কাৰ্য্যে ভগবান, উহার অনুচর সমূহ, তাহার রদোপকরণ সমস্ত এবং রস পীঠ 
যে প্রাপঞ্চিক চক্ষু গোঁচর হয় তাহ! প্রপঞ্চ গত কোন বিধির অধীন নয়, কিন্ত 
ভগবদচিন্ত্য শক্তির স্বাধীন কার্ধ্য বিশেষ । কথিত হইয়াছে যে বদ্ধ জীব 
পঞ্চ প্রকার যথাঃ 

১। পূর্ণ বিকচিত চেতন৷ ৪। স'কোচিত চেতন । 

২. বিকচিত চেতন । ৫। আচ্ছাদিত চেতন । 

৩। মুকুলিত চেতন। 

এতন্মধ্যে পূর্ণ বিকচিত চেতন, বিকচিত চেতন ও মুকুলিত চেতন বদ্ধজীবগণ 
নরদেহ প্রাপ্ত । সংকোচিত চেতন বদ্ধ জীবগণ পশু পক্ষী সরীস্থপ দেহ গত । 
আচ্ছাদিত চেতন বৃক্ষ ও প্রস্তর গতি প্রাপ্ত বদ্ধ জীব । বৃষ দাস্য বিস্থত হওয়ায় 
জীবের অবিদ্যা বন্ধন ৷" ওঁ বিষ্বৃতে যত গাঢ় হয় ততই চেতন বিশি জীবের 
জড় দুখোবস্থ৷ প্রাপ্তি গাঢ় হইয়! পড়ে । চেতন ধর্ম যেখানে আচ্ছাদিত হইয়। 
পড়ে সে অবস্থা অত্যন্ত বহিম্মুথ অবস্থা । কেবল সাধুসংস্পর্শ ও তৎপদরজাপ্তি 
দ্বারাই সেই অবস্থা, পরিমোচিত*হয়। অহল্যা ও জমলাক্জুন ও নপ্ততাল 
বিষয়ে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেই ইহ! গ্রতীত হইবে। প্রদত্ত 
উদাহরণ ভ্রয়ে ভগধৎ সংস্পর্শ ই সাধু সংস্পর্শ । পূর্ণ প্রেম প্রাপ্ত জীব অথবা 
ভগবান ব্যতীত আর কাহার সংস্পর্শে সে অবস্থা মোচন হয় না। চেতনধশ্ম 
যেখানে সংকোচিত সেস্থছলেও (নৃগরাদ্জার কৃকলামত্ব মোঁচনে) কেবল ভিখবঞ্ 
সংস্পর্শই একমাত্র কারণ। প্রাপ্ত-প্রেম পুরুষগণ অর্থাৎ নারদাঁদি ভক্ত ও 
সিদ্ধ জীবগণ কৃপা করিলেও সংকৌচিত চেতন জীবের উদ্ধার হয়! 
নৃদেহে যে মুকুলিত চেতন, বিকচিতচেতন, ও পূর্ণ বিকচিতচেতন জীব 

্রয়ের উল্লেখ কর! গিয়াছে তাহার উদাহরণ অত্যস্ত সহজ । নরজীবনের প্রতি 


' দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে দেখা যাইবে, নর জীবন পঞ্চ প্রকার যথা £- 


১। নীতি শূন্য জীবন। ৪। সাধন ভক্ত জীবন। 

২। কেবল নৈতিক জীবন । ৫। ভাব ভক্ত জীবন ৷ 

৩। সেশ্বর নৈতিক জীরন। ১৮6 
নীতি শুন্য জীবনে ও কেবল নৈতিক জীবনে ঈশ্বর চিন্তা নাই। শেশ্বর 


পঞ্চম বুষ্টি। ৮ অঃ 


নৈতিক জীবন ছুই প্রকার, অর্থাৎ কল্পিত মেশ্বর নৈতিক জীবন এবং বাস্তব 
সেশ্বর নৈতিক জীবন। নীতি শূন্য জীবন, কেবল নৈতিক জীবন ও কল্পিত 
সেখর নৈতিক জীবনে, মুকুলিত-চেতন-জীবকে লক্ষিত করা যায়৷ যুক্তি 
পর্য্যন্ত মনোবৃ্ি তাহাতে পরিলক্ষিত হয়। তাহা অপেক্ষা উচ্চ বৃত্তির পরিচয় 
নাই। অতএব নরচেতন যতদুর সমৃদ্ধি যোগা তাহার সহিত তুলন। করিতে 
গেলে দেই অবস্থাত্রয়ে চেতন কেবল মুকুলিত হইয়াছে প্রস্ফটিত হয় নাই, 
ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে। বাস্তব সেশবর নৈতিক জীবনে চেতন পুষ্পের প্র্ক টিত 
হইবার উন্মুখতা লক্ষিত হয়, যেহেতু তাহাতে এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে সকলের 
কর্তা, পাতা ও নিয়ন্তা এক জন পরম পুরুষ অবশ্য আছেন। তখনও ওঁ পুষ্প 
্রস্ষটিত হয় নাই। সাধন ভক্ত জীবনে, শ্রদ্ক নিষ্ঠা, রুটি ও আসক্তি রূপ 
গাঁপড়ী গুলি প্রসারিত হইতে থাকে । পূর্ণ রূপে প্রসারিত হইলেই ভাব 
ভক্তের জীবন আরম হয়। অতএব বাস্তবিক দেশ্বর নৈতিক জীবন ও সাধন 
ভক্ত জীবনেই বিকচিতচেতন জীব পরিলক্ষিত হন৷ ভাব ভক্ত জীবনে পূর্ণ 
বিকচিতচেতন জীবকে লক্ষ করা যায়। ভাব ভক্তি পূর্ণ হইলেই প্রেম ভক্তি 
হয়। ভাব ভক্তি বলিলেই প্রেম ভক্তিকে এস্থলে বুবিতে হইবে। প্রেম 
ভক্তের জীবনণস্তে জড় সম্বন্ধ থাকেনা । জীব তখন বন্ধ মুক্ত হইয় শুদ্ধ ধামে 
অৱস্থিতি করেন । 

বধন্ধান্ুতবই শুদ্ধ জ্ঞানের তৃতীয় গ্রকরণ। শ্বধর্শ কাহাকে বলা যায়? 
উত্তর, শ্বীয় ধর্মই স্বধর্শ্ম । বস্তু মাত্রেরই একটী একটী ধর্ম দাছে। বস্ত-ধশ্ম, 
বস্তু হইতে পুথক্‌ নয় । ধর্শেরই অনান্য নাম শক্তি, গুণ, গ্রকৃতি ও 
বৃত্তি । ধর্শীই তদধিঠান বস্তুর এক মাত্র রিচয়। অগ্নি যে কি বস্তু তাহা 
জ্ঞাত হওয়া যায় ন!। অগ্নির ধর্ম্ম যে দগ্ধ করা, উত্তাপ দেওয়! ও প্রকাশ করা 
তাহা! দ্বারাই, অগ্রিরূপ বস্তু, পরিচিত হয়। যদি বল! যায় যে ধৰ্ম্ম বা গুণ বই 
বস্তু নাই, তাহাতে দোষ এই যে ছুই তিনটী ধৰ্ম্ম একটা শাধারণ্‌ আধার ব্যতীত 
যর্কত্র একত্র মিলিত হইত ন।| যখন সেরূপ লক্ষিত হইতেছে তখন বস্তু ন। 

মানিলে বিজ্ঞান বা সহজ জ্ঞান ক্মথেন ক্রমেই সন্তোষ লাভ করে না বস্ত 
ধন্মের তিনটা অবস্থা যথাঃ. | 

১ স্প্তাবস্থা। 
২। জাগ্রতাবস্থা। 
৩। হিকবৃভাবস্থ।। 


১৪২. ্রীচৈতন্য শিক্ষাযৃত | 


দেশালাই- বা চকমৰী ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশিত হয়। অগ়ির জ্যোতি, উদ্নাগ 
'ও দহন, শক্তি জয়ের প্রকাশ হয় সঙ্গে লক্গে,অগনি রূপ বস্তু ও উপলব্ধ! হয় 1: 
প্রকাশ হইবার পর্ব খ ধর্ম সকল ্ুপ্তাবস্থায় থাকে । পরে জাগ্রত হয়। 
জাগ্রত হইলে বিষয় ভেদে শ্বান্থয বা বি্ৃতি লাভ করে। কা গ {ইলে অগ্নির . 
ধর্ম সকল স্বাস্থ্য লাভ করত কার্ধা করিতে থাকে। কোন অনুপযুক্ত বস্তুতে: 
সংজগ হইয়া দগ্ধ করিতে থকে কি ভা ।লোক দেয় না, বা আলোক দেয় কিন্ত 
দঞ্ধ করে না। দেশ্ছলে আলোক প্রদান ধরা বিকৃত হইয়া থাকে। বস্তুতে 
একটা একটী মূল ধৰ্ম্ম থাকে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন বৃতি ছার | ক্রিয়া হয়।.. মূল ধর, 
কোন এক বিশেষ বৃপ্তিকে অবলম্বন করত বিকৃত অবস্থায় অনা গায় বৃত্তির 
বিকৃত চালনা করিয়া থাকে। ইহাকেই ধৰ্ম্মবিক্বৃতি বলি। বিভা কালে 
র্শের স্ুপ্তি। যোগ্য বিষয় প্রাপ্তি হইলে র্দের মারা ৷ অযোগ্য 
বিষয় প্রাপ্তি হইলে ধর্থের বিকুভাবস্থা। ধর্মের যারে হন্দন্ন কশিছে নাঃ লে 
ছিনটা বিষয়ের যোগাতার প্রয়োজন যে বন্ধে ধৰ্ম্ম আশ্রয় কটি 
| আশ্রর হসি । ধর্ম স্বয়ং বৃত্তি রূপ। যাহাতে ও তি নম ৰ 

হাকে বিষয় বলে। আশ্রয় যোগ্যতা, বৃত্তি যোগ্যতা ও বিষয় যোগাতা 

বা ত্ৰিবিধ যোগ্যতা মিলিত না হইলে কাৰ্য্য সম্পূৰ্ণ রূপে দুষ্ট, হয় না। 
যে স্থলে যোগ্যতা ত্রয়ের কোন অংশে কোন অভাব বাঁ কটা থাকে নেহ্থলে 
কাৰ্য্য ততদুর সদোষ হয়। বিষয়, আশ্রয় ও বৃত্তির পরস্পর এরূপ স্বন্ধ যে 
পরস্পরের পবিত্রতা ক্রমে পরস্পর উন্নত হয়। বৃত্তির বিশুদ্ধ আলোচনা 
বারা আশ্রয়ের শুদ্ধি ও উন্নতি বিধান করে। আশয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির 
বিশুদ্ধত| স্বাভাবিক ৷ বিষয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির শুদ্ধালোচনা ক্রমে আশ্রয়ের 
পুষ্টি ও তুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব বিষয়, আশ্রয় গু নি বাঁ ধৰ্ম্ম ইহার] 
অন্যান্যাপেন্নী | 


বস্তু, ছুই প্রক!র, চিন্বন্ত ও জড় বন্ড, । জড় বস্তু মর্কার লক্ষিত হইতেছে। 
এই জড় জগতে জীব ব্যতীত আর চি, নাই। চিচ্জগতে ভগবান জীব ও 
পীঠাি সমস্ত উপকরণই চিন্ময় | এজগতে দীব এক শ্রেণীর ব্ত, ও জড় অন্য 
শ্রেণীর বন্ত, | জড় বন্ধ হইয়া জীবের এক প্রকার নূতন দশা হইয়াছে। 


তন্মধ্যে জীব একবস্ত ৷ | 
বস্ত, স্বরূপ বের ধর্ম কি? সমস্ত জড় জগৎ অন্যেণ করত রা স্থলে 


পঞ্চম সৃষ্টি । ১৩. 


"যাহ! লক্ষিত না হয়, এবং জীবেই কেবল তাহা লক্ষিত হয় তাহাই জীষের, ধর 
উত্তম রূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আনন্দকেই জীবের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে।, সমস্ত জীব যদি জড় জগৎ হইতে অন্যত্র নীত হয় তাহ? 
হইলে এই. বগ হ নিরানন্দময় হইয়] যায়। জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও 
পৃথিবী কোন স্থানেই আনন্দ আর লক্ষিত হইবে না. জীবই জগতের আনন্দ 
ধাম 4; পূর্বেই, স্থির করা হইয়াছে. যে জীব চিত, এক্ষণে দেখা গেল যে জীব 
| আনন্দ ধৰ্ম্ম বিশিষ্ট ॥ জীবের চিন্দেহ যেরূপ 'জড়'সঙ্গ ক্রমে লিঙ্গ ও কুল দেহ 
দ্বার আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহার আনন্দ রূপ ধৰ্মও তদ্রণ লিঙ্গ ও দল 

গত হইয়া ছুঃখ-রূপে পরিণত হইয়াছে । সেই ছুঃ খের কিয়ৎ পরিমাণ যেখানে 

রর লক্ষিত হয় সেই স্থলে একটা কষণিক তত্ব রূপ সুখ উপলব্ধ হয়। বস্তুতঃ 
সখ ও দুঃখ উভয়ই আনন্দের বিকার বিশেষ । 

জীব চিদানন্দ। শুদ্ধধা মে মেই স্বরূপ ও ধর্ম নিত্য বিশুদ্ধরূপে প্রকা- 
শিত আছে 1 জড় জগতে সেই স্বরূপ ও সেই খর্শ্ম বিকৃত রূপে অবস্থিতি ৭ করে ৷ | 
চিৎ যে কি বস্তু তাহা যুক্তি দ্বারা বা স্যার অনুভূত হয় না। চিৎই চিৎকে 
অবগত হইতে পারে। চিৎ জ্ঞপ্তি লক্ষণ লামত্রী বিশেষ। সেই সামঞ্জী ধারা 
জীবের সিদ্ধ দেহ, বৈকুঠধাম, তগবন্িলয়, ভগবধি্রহ ইত্যাদি সমুদায় গঠিত। সেই 
সামগ্রী দ্বারা জীবের, দেহ- গঠিত, তাহাতে ইচ্ছা ক্তি যুক্ত হইলেই সেই চিৎ 
পদার্থের ধর্মরূপ আনন্দ পরিচালিত হয়। সন্ধিনী হইতে চিন্দেহ, 
সৃশ্বিৎ হইতে ইচ্ছা ও হলাদিনী হইতে আনন্দ আদিয় একত্রিত হইলে জীব 
প্রকাশিত হয়। জীবের দেহ চিৎ পরমাণু স্বরূপ, ইচ্ছা সম্বিতকণ 
বিশেষ, জীবের আনন্দ হলাদিনীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ্‌। ইহাই জীবের স্বরূপ, 
ইহাই জীবের যর্স্। হলাদিনী হইতে উল্লাপরূপ জপ্তি লক্ষণ জীবে প্রকাশিত 
হইলে জীবের লতি ধর্দের উদয় হয় । | 

আনন্দ, প্রীতি, রতি এই সমুদায় পদবাচ্য যে জৈব ধর্ম তাহাই জীবের 
দধর্ম,। মুক্ত অবস্থায় তাহা অকুঞ্ঠ, বিমল ও অপ্রতিহত ৷ জড়বদ্ধাবস্থায় সেই 
ধৰ্ম্ম বিকৃত । অতএব বদ্ধ জীবের স্বধৰ্ম্ম স্বরূপ-গত নয়, সম্বন্ধগত। নীতিশূন্য 
জীবনে ও নিরীশ্বর নৈতিক্ক জীবনে বা! কল্পিত সেশ্বর নৈতিক জীবনে সেই 
১ স্বধৰ্ বিষয়রাগ রূপে বিকৃত । উক্ত ত্রিবিধ জীবনে বিকৃতির কিয়ৎ পরিমাণ 
"তারতম্য আছে। তথায় বিপরীত বিময়-গত হওয়ায় ন্বধর্ম নিতান্ত বিপরীত 
আকার লাভ করে। উত্তম বুদ্ধি লোকেরা উহাকে স্বধৰ্ম্ম না বলিয়। বৈধৰ্শুই 


0 স্ীইীচৈতন্য শিক্ষাযৃত ৷ 


বলেন। নীতি, শুনা জীবনে আহার, নিদ্রা, স্বীসঙ্, প্রভৃতি পাশব কার্য্যেই 
জীবের একমাত্র রাগ? নৈতিকেরা ও তাহাকে বৈধন্ম বলে। নৈতিক দিগের 
পক্ষে খী সমস্ত বিষয়ে রাগ চা [লিভ হয়, কেবল কিয়ৎ পরিমাণ নিয়মকে দৃষ্টি 
পথে রাখে। বলিতে গেলে নীতি শূন্য জনের চরিত্র জপকৃষ্ট পণ্ড চরিত্র । | 
নীতিযুক্ত নিরীশ্বরদিগের চরিত্র উৎকৃষ্ট পণ্ড চরিত্র। যেহেতু ততুভয় চয়িত্রেই 
জীবের শ্বধর্দ্ম নিতান্ত বিকৃত । বাস্তবিক ঈশ্বর বিশ্বাস সহকারে যাহার! নৈতিক 
জীবন স্বীকার করেন, তাহাদের বিষয় রাগ ঈশ্বর চিন্তাধীন হওয়ায় জীবের ব্বধর্ণ 
এঁস্থলে বিকৃতি ত্যাগোন্মুখ হইয়া উঠে। বৈধভক্ত জীবনেই স্বধৰ্ম্ম অনেকট। 
প্রকাশ হয়। ভাব ভক্ত জীবনে তাহা পূর্ণ হয়। বর্ণাশ্রম ধ্মে ও বৈধভক্ত 
জীবনে যে সকল অধিকার বিভাগ আছে, সেই দেই অধিকার-গত নিষ্ঠার 
সহিত যে পরেশ-ভক্তি তাঁহাকেই স্বধশ্ম বলিয়] বন্ধ জীব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। 
অর্জুনের যুদ্ধ, উদ্ধবের বৈরাগ্যর” বার্ণিক কশ্মত্যাগ এই সকল স্বধশ্মের 
উদাহরণ । নংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে শুদ্ধ জীবের প্রীতিই শ্বধন্ম এবং বদ্ধ 
জীবের ভক্তিই মুখ্য সধর্দু। ক্্মাদি সমস্তই গৌণ শ্বধন্ম অর্থাৎ ততির 
অধীন থাকিলে অধিকার ভেদে স্বধৰ্ম্ম ও ভক্তির বিপরীত আচরণ করিলে 
বৈধৰ্ম্ব রূপে পরিত্যজা। জড়, বদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত জীবের স্বধন্ম শুদ্ধ হয়ন।। 
প্রীতি সম্পন্ন ব্যক্তিও স্বধন্ম কে পরিশুদ্ধ রূপে আলোচন! করিতে সক্ষম হন 
ন{| জড় মুক্তু হইবা মাত্র সেই আলোচনা বিশুদ্ধ হইয়! পড়ে । বধন্মানু- 
শীলন দ্বারা জীবের চিৎস্বরূপ ও স্বধন্ম রূপ প্রীতি উভণ্ইে ক্রমশঃ বিশুদ্ধত! 
লাভ করে। ll 

ফলানুভবই জীবের শুদ্ধ জ্ঞানের চতুর্থ প্রকরণ । ফলাঈভব পঞ্চ একার 
যী: = A 

১। বিকশ্ম-ফলাহুভব।" ৪1 জ্ঞান ফলান্গুভব। 
২। অকন্ম ফল!নুভব। ৫। ভক্তি ফলানুভব। 

. ৩। কণ্মফলানুব॥। 

নীতি শূন্য জীবন সর্বদা বিকর্ম্মময় । পাপ কর্ম্মকে বিকর্ম বলে । নিজের 
ইন্দ্রিয় স্ুথই সেই জীবনের এক মাত্র তাৎপর্য্য। পরলোক বলিয়া একটী 
বিশ্বাস সে জীবনে থাকেন]। এবন্ডুত জীবনের ফল এই যে পীড়া, অকাল- 
মৃত্যু, অকারণ বল বীর্ঘা।দি ক্ষয়, মনের যাতন! অন্যান্য শান্্মতে নরকাদি 


হর থাকিলে ঝক্ষপ. ভয়ানক কল কেই 


নি নি রো ৷ কিছি ঝা 


. শ্বীকার করিতে চাহেনা। 
_ নিরীশ্বর নৈতিক জীবন € ও করি সেখবর নৈতিক জীবন স্কাই অকর্ণ ঈয় 


কর্তব্য কর্টের অকরণৃকে জক বলে। ন্রজীবনের বত প্রকার কর্তব্য বর্শ্ম 
আছে তন্মধ্যে পরযেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক তাহার উপাসনা 
বন্দনাদি নিতান্ত কর্তব্য কর্ম । তদভাবে জীবন অন্য প্রকারে নৈতিক হইলে, 
অকর্শ্ দ্বর! দুষিত থাকিল। নীতি ছার! শরীরাদি রক্ষা হইতে পারে, 
কিন্তু যে পর্য্যন্ত নর ঈশ্বরকে বিশ্বাস ন। করে পেপর্য্যস্ত সে কখনই সকলের বিশ্বাস 
ভাজন হইতে পারে না। ঈশ্বর বিশ্বাস যেহুদয়ে নাই সে হৃদয় শ্বর্য্য শুন্য 
জগতের ন্যায় ভয়ানক । সময়ে সময়ে সেই হৃদয়ের অন্ধকার আশ্রয় করিয়া 
মহাঁপাতক পক্সী সকল কোঠর নির্মাণ করে। শাজে এরূপ কীর্তিত আছে যে 
নিরীশ্বর ব্যক্তি সমস্ত নীতি পালন করিয়াও নরকে গমন করে। ইহা যথার্থ 
বলিয়া অনুভূত হয়। কল্পিত সেশ্বর নৈতিক জীবন চে দারা ধা অসরল 
ও পাপ ময়। তাহার ফলও সহদ্দে অনুভূত হয় । . 
বাহার সরল ভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া নৈতিক জীবন কারী করেন 
তাঁহারাই ভারতে বর্ণাশ্রমাচারবান পুরুষ বলিয়া বিখ্যাভ। অন্যান্য দেশে 
সেই লক্ষণ সম্পন্ন পুরুষের] বর্ণাশ্রম স্বীকার ন! করিয়াও সেই ধর্ের তাৎপৰ্য্য 
মতে জীবন নির্বাহ করেন। ব্যবহার স্থলে আমর! দেখিতে পাঁই যে উচ্চশ্রেণী 
লোককে অবলম্বন পূর্বক বিধি লিপিবদ্ধ হয়, পরে & বিধির তাৎপৰ্য্য গ্রহণ 
পূর্বক অপর লোকের কার্য্য চলিতে থাকে। ভারত বাসীগণ আর্য্যশ্রেষ্ঠ ; 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়! বর্ণাশ্রম বিধি নিশ্বিত হইয়াছে। সেই বিধির 
তাঁৎ্পধ্যন্থমারে অপর জাতি সকল সংসার নির্বাহ *করেন। সে যাহা 
হউক ঈশ্বরের উপাসন] অন্যান্য কর্তব্য কর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইয়! তাহাদের 
জীবনকে বিকর্ ও অকৰ্ম্ম হইতে রক্ষা .করে। তাহারা যাহাঁ করেন তাহা 
₹ কশ্ম { তাহাদের কর্ম্মকে কম্ম বই অন্য নাম এই জন্য দেওয়া হয় না ষে 
তাহারা কর্ম্মকে সর্বোপরি তত্ব বলিয়া নির্ণর করেন। ঈশ্বর এ সমস্ত কর্মের 
ফল প্রদান করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন । এস্বলে ঈশ্বর কন্মণাঙ্গ বিশেষ | 
"সেই সকল কৰ্ম্ম দ্বার! ঈশ্বরের তুষ্টি সাধন করিলে তিনি স্বর্গবালাদি ফল প্রদান 
করেন। এই জীবনে ঈশ্বর কম্ম হইতে স্বাধীন হইতে পারেন না। অতএব 


ডা 


১৪১৬ | ঞ্ীচৈতন্য শিক্ষানৃত। | 


জি সহ, কার্খের মধ্যে একী কন্দ ।- 'ভাঙ্ছারাও স্বর্গাদি কলহ 
পুধ্য কৰ্ম্মক পরিমাথানুদারে স্বৰ্গী দি ফণ-ডোগ করিয়া জীব পুমা কর ক্ষেত্র | 
আদিয়।..ন্ করেন! পুনঃপুন কর্ম: ও ফল, এইরূপ চক্ষে ভ্রমণ করিডে, 
থাকেন ।. " কৰ্ম হইতে নিস্তার গাইবার পন্থ। নাই, যেহেতু তন্ধতে এন্ধপ 
নিস্তারের যুনাটাও পাপ কৰ্ম্ম বিশে । মতান্তরে জীব সকল এই কন্ম হে 
যেসকল, ক্ৰন্ম করেন তাহার বিচার কোন এক নির্দিষ্ট দিবসে ইইবে। ধৃত? 
পর. দেকান পরাস্ত অপেক্ষা করিয়। থাকিতে হইবে। হায় ভাল ন কণ 
করিয়াছেন এবং নিজ নিজ, আচ চার্ষ্যের অঙ্গত" হইয়া আছেন তাহারা চির 
্বর্গলাভ করিবেন। : পক্ষান্তরে ধহার়। এ সকল আচার্ধ্যকে স্বীকার করেন 
নাই ব! ভাল কর্ম করেন নাই, মন্দ কর “করিয়াছেন, তাহারা চিরকাল নরকে 
থাকিবেন। খ্ৰীষ্টিয়ান ও যুমলমান নামা পেশ্বর নৈতিক সম্প্াদায়গণ এইরূপ 
বিশ্বাম করেন। এরূপ বিশ্বা লি যেস্থলে আছে সে জীবন উচ্চতর হইডে পারেনা | 
আদৌ একটা ক্ষুদ্র জীবনে জীব যাহা করিলেন তদ্দার। তাহার অনন্ত ফল 
হইল। বিশেষতঃ জন্ম ও সঙ্গ বশতঃ বাল্য কাল অর্থাৎ বিবেক জন্মের পূর্ব 
হইতে যাহার! পাঁপশিক্ষ! প্রাপ্ত হইয়। | পাগাচরণ করিল, তাঁহারা চির নরক 
মম রূপ ফল লাভ করিল! তাহাদের পুণ্য শিক্ষার স্থুবিধা হয় নাই। 
পক্ষান্তরে সদ্বংশ জাত ও বাল্যে সৎ্সঙ্গ প্রাপ্ত ব্যক্তি কি নিজের ক্ষমত! 
প্রকাশ করিল যে চিরন্বর্গ লাভ করিল? পরমেশ্বরের বিচার এরূপ হইলে 
আর দুর্বল জীবের গতি কোথ।! এই সকল মতস্থ ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধীয় 
অনুভব অতিশয় ক্ষুদ্র, অতএব তাহাদের মতে যে কৰ্ম্ম ফল তাহাও টি ও নত 
অযুক্ত ও তুচ্ছ। সংক্ষেণতঃ দেশ্বর নৈতিক ভীবনটী কর্ধময়। «ও 
বিকশ্ম নাই বটে, কিন্তু ও জীবনে কশ্মের তিনটা বিভাগ আছে যথা" 


১ নিভা কন্ম-_দদ্ধ্য। ব্দনাদি। 
২1 নৈমিত্তিক কর্ম/--শ্রাদ্ধাদি । 
ত। কাম্যকন্ম ,__পুতেষ্টি যা গাদি । 


নেশ্বর RR জীবনের দুইটা অবাস্তর বিভাগ আছে অর্থাৎ নীচ প্রকৃতি 
জনিত সেশখ্বর নৈতিক জীবন ও উচ্চ প্রকৃতি দমিত সেশ্বর নৈতিক জীবন । 
নীচ প্রকৃতি দেশ্বর নৈতিকের! নিত্য নৈমিত্তিক কর্মাপেক্ষা। কাম্য কৰ্ম্মকে 
অধিক শীকার করে। উচ্চ প্রকৃতি মেশ্বর নৈতিকেরা | কাম্য ক্ষ 


মাত্রই স্বীকার কয়েন মা। নিভা নৈমিত্তিক কৰ্খকে কেহ সিকাম ঈদে কে 
্ধার্পণ সহকারে, কেছ্বা ভগয্দর্গণ ধক স্বীকার করিয়া থাকেন।- ইজ J 
মধ্যে বাহার নিষ্কা কর্মী তীঁহারা: ও কর্ম্মপর-। খাহারা রক পরায়ধ 
তাহাদের কর, জ্ঞান সীমাকে লাভ করিয়াছে । যীহারা ভগবান শরায়ণ 
তাহের কর্ণ, তক্তি সীমাকে জাঁভ করিয়াছে। যে ফর্ম ভক্তি শীমাঙ্ধে 
লাভ করে মে ক্ণ্মের ফলই ভক্তি অতএব তাঁহাকেই গৌৰী ভক্তি বলা যায় । 
বৈধ ভক্তগণ দেই অবস্থার: কর্ণকে জীবন খাতার উপযোগী বলিয়া: স্বীকার 
করেন। অনা নর্ধপ্রকার কর্ম ফলই অমঙ্গল জনক হইতে পারে ক্ষলকধা 
এই যে কর্ম্মফলের প্রতি বিশ্বাস নাই । জীবন ধারণের অন্য কর্ণ অবশ্যই 
স্বীকার, করিতে হ্য়, অতএব বদধদীৰ le সতর্ক! সহকারে র্ফম না 
করিবেন। "হা 5 { ll 

জ্ঞান ফলাহুভব ছার হলে নি বক্তব্য টন শুদ্ধ জানো এব 
তাহা প্রেম, অতএব দে ফলের বিচাঁর এস্থলে হইবে না ইন্ছিয়ার্থ জ্ঞান 
নৈতিক জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান, ও ব্ৰহ্ম জ্ঞান এই চারি প্রকার জ্ঞান জনিত ফলেরই 
বিচার হইবে । তন্মধো ইন্িয়ার্থ জ্ঞানও নৈতিক ক্কান সম্মন্ধে অনেক বিচার 
হইয়! গেল। এস্থলে ঈশ্বর জ্ঞানও ব্রন্ম জ্ঞান ফলেরই কিছু কিছু বিবেচনা 
করা যাইবে। পূর্কোই কথিত হইল যে ঈশ্বর জ্ঞান হইতে, কর্ধের কর্ব্যতা 
নিরূপিত হয়। কর্ণের ছুই প্রকার প্রবৃত্তি। ফলভোগ করাইয়া! পুনরায় 
নিজের অধীনে জীবকে আনিয়া! কর্থে প্রবৃত্ত করা একটী প্রবৃত্তি । 
ঈশ্বরকে সন্তোষ করাইয়। শাস্তি প্রদান করা আর একটা প্রবৃত্তি। প্রথম 
প্রবৃত্তি পূর্বেই বিচারিত হইল । দ্বিতীয় প্রবৃত্তি কমে ঈশ্বরজ্ঞান জনিত 
কর্ম্ম ক্রমশঃ জীবের উন্নতি প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু তাহা 
দিতে স্বয়ং অক্ষম হইয়া পড়ে। অষ্টাঙ্গ যোগ শান্তে ‘ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা, 
চিত্ত বশীভূত হইলে সেই সেই কর্মাই অবশেষে কৈবলা প্রদান করিব বলিয়া 
ভরসা দেয়। সে কৈবল্যের আকার দেখিলেই বোধ হয় তাহা মিথ্যা । প্রথমে 
কথিত হইল যে ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, ও আশয় হইতে অপরামৃই পুকুষবিশেষকে 
ঈশ্বর বলি। সেই ঈশ্বর কেবল-স্বরূপ । জীবও যোগ ক্রমে সেই কৈবল্যলাভ 
করে। ভাল, কৈবল্য লাভ করিয়া অনেক জীব পরম্পর কি সম্বন্ধে থাকে এবং 
যে ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছিলাম খেই বা তখন আমার সঙ্বন্ধেকি করে? অষ্টাঙ্গ 
যো গশার্ছে এইপ্রশ্নের ইঃ নাই । তবে আমাকে কি বুঝিতে হইবে? আদি কি 


১০৮. : প্রীঞ্জীচৈভন্য শিক্ষায়ত। 


এই স্থির করিব ে ঈশ্বর একটা কল্পিত পুরুষ বিশেষ ? সাধন কালেই তাঁহার 
গ্রয়োজন, পরে ত'হার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। তাহা! হইলে যে সকল 
জীব.কৈবল্যলাঁত করে ডাহারাই বা অনেক হইলে কৈবল্য কিরূপ হইল । এরূপ 
বদি সিদ্ধান্ত হয় ষে ঈশ্বর একটী অবস্থা-বিশেষ, সেই অবস্থায় জীর সমূহ লয় 
হয়। তাহা হইলে ঈখ্বর-সাযুদ্গয বাদ হইল । যদি বল তাহাতে দোষ | কি! 
তাহ। অছৈতবাদ. মতের একটা পৃথক নাম মা) একমত ছুই নামে প্রচার 
করার আবশ্যক কি? যোগের ফল বিভূতি যেমত অনিত্য বলিয়৷ অগ্রাহ্য 
হয় তদ্রপ চরম ফল যে কৈবল্য তাহাও ভক্তি বিরুদ্ধ বাদ বলিয়। অগ্রাহ্য 
করাই কর্ভব্য। যোগের প্রতিজ্ঞাটী গুনিতে ভাল ছিল কিন্তু ফল অতি তুচ্ছ। 
ঈশ্বর জ্ঞান জনিত ফল বলিয়া অনেক শাল্লে সালোক্য, নাষ্ী ও সামীপ্য এই 
মুক্তি ভ্রয়কে বলিয়াছেন । সেই প্রকার মুক্তি বাস্তবিক ফল নয়, যেহেতু তদ্বার! 
ভগবৎ সেবাই চরমে হইয়! থাকে । সেই সকল মুক্তিকে সেবাদ্বার বলিয়া কোন 
কোন শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বর জ্ঞান যদি পবৃষ্চভ ক্তিকে পুষ্টি করে, তবে 
তাঁহার ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপটী গীত শুদ্ধজ্ঞান রূপে পর্যাবসিত হইয়া যায়। ইহাতে 
ঈশ্বরজ্ঞান চরিতার্থ হয় । পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে ঈশ্বরজ্ঞান কুপথগামী হইয়' 
ব্ৰহ্মজ্ঞান রূপে পরিণত হয় । ব্রহ্ম জ্ঞানের ফল যে সাধুজ্য বা! নির্বাণ মুক্তি 
তাহ! নিতান্ত হেয়। নির্কিশেষণ্তত্ব বলিয়া! একটা বন্ধ স্থাপন কর! গেল। 
নির্কিশেষ তত্ব বলিলে এই বুঝা যায় যে যত প্রকার অস্তিত্ব হইতে পারে তাহার 
বিপরীত যে তত্ব তাহাই নির্বিশেষ ব্রহ্ম । অস্তিত্বের বিপরীত তত্বের সহজ 
নাম নাসন্ডিত্ব । নির্বাণ শব্দে নান্ডিতবকে বুধায়। ব্রদ্ম সাযুজ্য বলিলে নির্বাণ | 
বা নান্তিত্বকে বুঝিতে হইবে। জীব ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করিলেন বলিলে এইট 
হয় যে জীবের সর্বনাশ হইল। ইহাকে.কি লাভ বলা যায়? এই. ফলের 
জন্য কিযত্ব করা উচিত। অত্যন্ত ভগরদপরাধ ক্রমে কংশ শিশুপালাদি যে 
ফল লাভ করিয়াছে তাহা বি শিষ্ট লোকের অন্যেণীয়। অতএব জ্ঞান ফল 
অতি তুচ্ছ। পক্ষান্তরে যুক্তিকেই যাহারা জ্ঞান বলেন, তীহারাও জানছছন যে 
জ্ঞান ফল সিতাস্ত অকর্শ্মণ্য । পূর্বেই আমর! দেখাইয়াছি যে যুক্তি জড় 
জগতের বাহিরে যাইতে সক্ষম নয়। যদি কখন যাইতে চেষ্ট৷ করে সে কেবল 
নিজের লক্ষণাতৃতি অবলস্বনপূর্কাক করিয়' থাকে তদ্বারা প্রকৃতির অতীত তত্বের 
বিচারে কোন ফল লাভ করা যায় না। কখন কখন যুক্তি নিরাশ হইয়। 
নান্তেকত'কে প্রসব করে। সন্দেহ বাদ, নাস্তিক বাদ, জড়বাদ, নির্বাণ বাদ 


পঞ্চম বৃষ্টি। ১০৯ 


এ সমুদায় বাদই যুক্তির অনধিকার চচ্চ। ক্রমে প্রস্থত হয়। অতএব 
সর্বতোভাবে জ্ঞান ফল জীবের অমঙ্গল জনক। 

ভক্তি ফলান্থভবই শেষ ফলাঙ্থভব । পূৰ্কোই € দৰ্শিত হইয়াছে যে 
ভক্তিই জীবের স্বধর্শ্ম ৷ স্বধর্ণ্বের ফলই স্বধর্শ্ম উন্নতি, আশ্রয় উন্নতি ও বিষয়ে 
বিগুদ্ধ রূপে অবস্থিভি। স্বর্গ, যুক্তি, জড়শরীর, মন, বদ্ধ আত্মার বিভৃতি 
ও সমাজের উন্নতি এই সকল সম্বন্ধে ভক্তির কোন মুখ্য ফল নাই। ভক্তি 
অহৈতুকী ও জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি । ভক্তি নিজে উন্নত হইয়! প্রেমরূপী 
হইতে পারে, ইহাই ভক্তির চেষ্টা । জড়বদ্ধ জীবকে আশু সেই অবস্থ। হইতে 
ত্বন্থরূপে নীত করিয়! স্বীয় কার্য্য পবিত্র রূপে সম্পাদন করিবে ইহাই ইহার 
চেষ্টা । সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ভক্তির ফল ভক্তি বই আর 
কিছুই নয়। যে স্থলে ভুক্তি ও মুক্তি স্পৃহ' থাকে, সে স্থলে ভক্তি 
লুক্কাইত হইয়ী পড়েন। কর্ম ও জান ভন্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ 
প্রতিজ্ঞাত্ত ফল প্রদান করে, কিন্তু ভক্তি শ্বতন্ত্া, স্বয়ং সমস্ত ফলদানে সক্ষম! 
হইয়াও শ্বধশ্ম উন্নতি ব্যতীত অন] কোন ফল দেন না। 

275 শুদ্ধ ld পঞ্চম ও শেষ প্রকরণ । বিরোধান্থভব চারি 
প্রকার যথাঃ 
১। পরেশ স্বরূপ বিরোধান্থুভব। ৩) ধর্ম স্বরূপ বিরোধান্থৃভব রঃ 
২। স্বস্বরূপ বিরোধাহ্ভব । ৪। ফল স্বরূপ বিরোধাস্থভব ৷ 

পরমেশ্বরের রূপ, গুণ ও লীল| একত্রিত হইয়1 তাহার স্বরূপকে উদয় করায় । 
তিনি নিরাকার বলিলে তাহার নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপের বিপরীত ব|দ হুইয় | 
উঠে। জড়ীয় রূপ নাই বলিয়| তিনি নিরাকার নন। তাহার গুণ অভিস্ত্য। 

কেবল সর্বব্যাপী বলিলে তাহাকে ক্ষুদ্র গুণ বিশিষ্ট বলা হয় । মধামাঁকাঁর : 
 হইয়াও সর্বত্র যুগপৎ পূর্ণরূপে বর্তমান আছেন, এই গণটী অলৌকিক ও 
অচিত্ত্য। তাঁহাকে নির্কিশেষ বলিলে, একটী মাত্র নিৰ্ক্বিশেষত গুণ তাহাতে 
অপূর্ণ করিয়া তাহ।কে ক্ষুদ্র করা হয়। তিনি যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ 
বলিলে অলৌকিক অচিন্ত্য গুণের পরিচয় হয়। জীব সকলকে মাতৃগর্ভে 
স্বজন করিয়া তাহাদের দ্বারা তাহার নির্শিত স্থখধাম জগতকে আর উন্নত 
করিয়া! লইবেন এবং যে যত দূর তাঁহার এ প্রিয় কাৰ্য্য সাধন করিবে ততদূর 
তাহাকে নখ প্রদান করিবেন, এই কল্পনায় এই জগৎ ও জীব স্ৃষট করিয়াছেন 
বলিলে তাহার অচিন্ত্য লীলার বিরোধ বাফ্য হয়। যে পুরুষ সিদ্ধ সক্কল্প ও 


সর্বশক্তিমান, উহার যদি এরূপ ইচ্ছা থাকিত যে এই জগৎ ইহা অপেক্ষা 
অনেক উন্নত হইয়। সকল অভাব শূন্য হইবে, তাহা হইলে ভীহার ইচ্ছা মাৱেই 
জগৎটা তজ্পই হইত | কতক হইল, আর কতক জীবের দ্বারা করিয়া 
লইবেন এরপ বৃদ্ধি যীছাদের আছে তারা ঈশ্বরকে অসিদ্ধ স্বর্ণকার, কর্মকার, 
ত্রধরদদিগের ন্যায় ক্ষ বলিয়। জানেন । এই রূপ" অশুদ্ধ অকিঞ্চিৎকর 
সিদ্ধান্ত দ্বারা অনেক অনার্ধ্য-ভুষ্ট মত জগতে প্রচলিত হইয়াছে। সর্কাতো- 
ভাবে শ্বরূপতঃ ভগবান একডত্ব হইয়াও দ্রষ্ট! স্বরূপ জীবের অধিকারানুসারে 
উদয় ভেদ স্বীকার করেন। তঙ্দৃ ষ্টে ভগবানের একতত্বত্ব অস্বীকার করাও 
“পরেশ শ্বরূপ বিরোধ ভার্ধা। অচ্ছায় হইয়াও ভগবান ভক্তিযোগে স্রীমূর্তিতে 
প্রতিভাত হন ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি কার্ধা। সেই প্রতিভাত শ্রীমতি 
সেবন করাই ভক্ত জীবনের উচিতকার্ধা। তাহা পরিত্যাগ পূর্বক, ত্রহ্ম 
নিরাকার, তাহার স্বরূপ বিগ্রহ নাই বলিয়! ধাহার1 সেই নিরাকার তত্বপাইবার 
জন্য মিথ্যা আকৃতি স্থ্ট করিয়া, তাঁহার উপাসনা করেন তাহারা নিতান্ত 
পৌভলিক। তাহাদের উপাননার ফলও তদ্রপ। তন্মধো কেহ বা'পণ্ডিতা- 
ভিমানী হইয়া সেই পৌঁতলিকতা। পরিত্যাগ পূর্ধ্বক প্রণবকে ধন্ন, আত্মাকে শর, 
ও ব্রন্মকে তরক্ষ্য বলিয়া! অধ্যাস্্ে।গ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই বলিয়া 
যুক্তি করেন যে পৌত্তলিকের1' চক্ষু উন্মীলন করিলেই মৃৎ কাষ্ঠ নির্শ্বিত 
গ্রতিচৃ্তি দেখেন, চক্ষু নিমীলন করিলেই সেই প্রতিমৃষ্তির প্রতিমূর্তি 
স্থদয়াভাস্তরে দেখিতে পাইয়া তাহাতেই সমস্ত প্রেম স্থাপন করেন, ইহাতে 
বস্তু লাভ হয় না। তিনি এক প্রকার সত্য বাক্য বলিয়াছেন, কিন্ত নিজেও 
তদনুরূপ আর একটা কার্যেয প্রত হইলেন ৷ যাঁহার। পরমেশরের মুর্ধি দেখেন 
নাই, ভীহার যে মূর্তি তাহাবা প্রস্তুত করেন, তাহা অবশ্যই পৌত্তলিক, যেমত 
আমি সনাতন খধিকে দেখিনাই, একটা মুর্তি করিলাম, তাহা ঠিক হইল না। 
পুনরায় সেই মুর্ভিতে প্রেম স্থাপন করিলে সনাতন পান কিন! তধ্িয়ে সন্দেহ । 
কিন্তু যিনি সনাতনকে দেখিয়া তাহার ফটথাফ (প্রতিচ্ছায়! বিশেষ) লইয়াছেন 
তিনি যখন সেই ফটগ্রাফ দর্শন করিবেন তখন চক্ষু নিমীলন করিলে বান্তধ 
সনাতনকে হৃদয়ে দেখিবেন। ফটগ্রাফটী কেবল সত্য ভাবের উদ্দীপক হয় । 
এন্বলে _পৌত্তনিকতা হয় না। বরং ইহ স্মরণের একটী যথার্থ উপায় বলিয়! 
বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন। প্রণব ধনু প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা যে অধাত্য 
যোগ দে কেবল সাধকদিগের পক্ষে একটা প্রাথমিক ব্যাপার মাত্র । তাহাতে 


কাকলি প্রাথমিক কি আছে, তা ০৮৮০ পক্ষে ক বটে, 
যিনি ভগৰৎ স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তিনি হৃদয়ে সেই স্বর্ণকে অনুক্ষণ ধ্যান: 
করেন এবং প্রাক্কৃত জগতে তদমুশীলন ব্যাপ্ত করিবার জন্য তাহুর্ূপ তি 
প্রকাশ, করেন। লেই গীযু্তি দর্শকদিগের উদ্দীপকতত্ব। যাথার্থ্য সাধক হইয়া 

তাহাদিগকে পরমার্থ প্রদান করেন। স্বরূপ দর্শনা ধিকারীর পক্ষে মিথ্যা কল্পিত 
মুৰ্তি যেমত অমঙ্গল জনক, স্বরূপাভাবরূপ বন্মযোগাদিও তজ্রপ অনর্থকর। 
এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া বস্তলাভ হইবার পূর্বে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে । লাঁমান্য 
ভাষায় তাহাকে বন্ত হাতড়ান বলে। এই সমস্ত ভগবৎ স্বরূপ বিরোধী মত 
সর্বতোভ!বে পরিস্থার্যয ৷ | 

তত্বান্ধ ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান লাভে অশক্ত হইয়! ভক্তদিগের 
 শ্রীবিগ্রহ সেবাকে পৌন্তলিকত| বলিয়। নিন্দা করিয়া থাকেন ।* মুসলমাঁন- 
দিগের অবম্পূর্ণ ধর্ম ও তৎপরে শ্রীস্গয়ান দিগের ক্ষুদ্র মত ও তছ্ভয়ের অনুগত 
্রান্মধর্ম্ম ভারতবাসীদিগের পবিত্র ধর্থ বুদ্ধিকে দুষিত করিলে; নবা সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শ্রীবিগুহের প্রতি অশ্রদ্ধা উদিত হয়। দুঃখের বিষয় এই প্রীবিগ্রহ নিন্দ! 
করিবার পূর্বে কেহই এ বিষয়ের সমাকৃ বিচার করেন নাই। শ্তরীস্রীমহা প্রভুর 
শিক্ষায় আমরা এই প্রাপ্ত হই যে, যে ধ্ম্মে শ্রীবিগ্রহ সেবা নাই, সেধন্ম নিতান্ত 
অকর্মণ্য | ভক্তি মার্গে শ্রী।বগ্রহ ব্যবস্থা অপেক্ষা! উচ্চতর ধন্মান্ুশীলনের অন্য 
উপায় নাই। অতএব নিন্দুকদিগের মতের যৎকিঞ্চিৎ বিচার কর! আবশ্যক। 
বিগ্রহ সেবা ও পৌন্তলিকতার মধ্যে প্রকাণ্ড ভেদ আছে। পরমেশ্বরের 
নিত্য স্বরূপকে অবলম্বন করত শ্রবিগ্রহ পরিসেবিত হন। জীবের চিদ্দেহ 
গত চক্ষু দারা পরযেশ্বরের স্বরূপ লক্ষিত হয়। ব্যাস নারদা্ি বিদ্ধজ্জন এবং 
সাধারণতঃ সমুদায় নিরূপাধিক ভক্তবুনা গরানন্দ সমাধি নময়ে সেই সচ্চিদানন্দ 
স্বরূপ ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করেন। মনোৰৃভিতে সেই রূপের অহরহ 
ধ্যান করেন। প্রাকৃত জগতে সেই নিত্য রূপের গ্রতিচ্ছায়! স্বরূপ স্্ীবিথহ 
দর্শন করত নয়নানন্দ বর্ধন করেন। স্থলে শ্রীবিগ্রহ কখনই কল্পিত বা জীব 
নির্মিত বস্তু হয় না। যাহার ভক্তি নাই তাহার পক্ষে ভগব স্বরূপ] 
নাই কিন্তু ভক্তের নিকট তাহা নিত্য চিন্নয় মূর্তির অর্চ্চাবতা্প । শ্রীবিথহ 
ভগৱৎ স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারেনা, সমস্ত শিল্প 
ও বিজ্ঞানে যে রূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেইরূপ জড় 


১১২: 


চক্ষের অলক্ষিত ভখবৎস্বরূপের . প্রতি স্বরূপ ৷: তক্তদিগের -ভগবৎ স্বরপ 
ভিড যে যথা তাহা তজগণ বিশুদ্ধ ভক্তি বৃছধিয়ণ ফল দারা অসুক্ষণ 
পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ পদার্থের ঘহিত বিছ্যুৎ ফস যে গ্রনকত সম্বন্ধ ডাহা 
কৈবল বিদ্যুৎ ফলকোৎপত্তি রগ. ফল ঘারাই লক্ষিত হয়|: যে. যাহার! 
অনভিজ্ঞ তাঁহারা বিদ্যুৎমন্ দেখিলে কিবুবিবে ই ? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, 
তাহার! শ্ীবিগ্রহ্কে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে! . ভক্তদিখের 
সিদ্ধান্ত এই যে জীবিএহ সেবকের| *পৌতলিক নন। তবে পৌতলিক কে, 
ইহার সংক্ষেপ [বিচার করণ যাউক ৷ ভগবৎ স্বন্ধপের সহিত সহ্বন্ধহীন বস্তুকে 
যাহারা উপাদন। করে তাহার! পৌত্তলিক । তাহারা পঞ্চ প্রকার - 
3 | বস্তজ্ঞানাভারে যাহার! জড়কে ঈশ্বর বলিয়াপুক্। করে। | 
২ । জড়কে তুচ্ছ জান করিয়া জড়-বিপরীত ভাবকে ঈশ্বর বলিয়া 
সাহারা গজৰ! করে । 
৩। ঈশ্বরের স্বরূপ নাই স্থির করিয়াছে, কিন্ত স্বরূপ ব্যতীত 
চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, তজ্জন্য যাহারা উপাসনা! মুলত 
_ করিবার জন্য ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ কল্পনা করে। . 
৪। যাহারা | চিত্ত বৃত্তির শুদ্ধতা ও. উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করত 
তাহার একটা করিত মুর্ধির ধ্যান করে। 
৫। জীবকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। 
অসভ্য বন্য জাতিগণ, অগ্নি পূজকগণ ও জোভ সেটার্ণ প্রভৃতি গ্রহপূজক গ্রীক 
দেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক । যে সময়ে ঈশ্বরের স্বরূপ *.'ন 
উদয় হয় নাই অথচ জীবের ঈশ্বর বিশ্বাস স্বভাবতঃ থাকে, সেই সময় “যান 
বশতঃ যে চাকচিক) বিশিষ বস্ত,তে ঈশ্বর পূজ| দেখা যায় তাহাই & শেশীর 
পৌঁতলিকত|। অধিকার বিচারে & রূপ পৌঁভুলিকতার নিন্দা নাই । 
জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচন! ক্রমে যুক্তিদ্বার! সমস্ত জড়ীয় গুণের 
বিপরীত একটা নির্কিশেষ ভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়! বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয় 
শ্রেণীর পৌত্তলিকত| উপস্থিত হয়। নিরাকার বাদী মাত্রই ওঁ শ্রেণীর 
পৌতলিক। নির্বিশেষ ভাব কখনই ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বরূপ সম্বন্ধীয় ভাব 
হইতে পারেন! । ঈশ্বরের অনস্ত বিশেষের মধ্যে নির্বি্িশেষতাকে একটী বিশেষ 
বলিলে স্বরূপ সম্বন্ধীয় ভাব হইতে গারে। ঈশ্বরের স্বরূপ জড়-বিলক্ষণ বটে, 
কিন্তু জড়-বিপরীত নয়। 


পঞ্চম বৃটি। ১১৩ 


-চয়মে নির্বাণকে বাহার লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও রর ূ 
সগুমৃ্ত সকলকে দাধনের উপায় বলিয়। কল্পনা করেন, তাহারা ঈশ্বরের নি 


স্বর্ণ মানেন লা, অতএব কল্পিত মূর্তি দেব। করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক 
মধ্যে পরিগণিত হন। আদকাস যাহাকে পঞ্চ উপাপন! বলিয়া বলা যায় 


তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকড|। কোন গুধকে অবনন্বন করত তিপরীত 


ধর্ম যে গুণশুন্যতা তাহ! কিরূপে লত্য হইতে পাতে তাহা বোধ গম্য হয় ন! 1 


 যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণু মূর্তি ধ্যানই চতুৰ্থ শ্রেণীর পৌতনিকত]। ভারা 
অন্য কোন লাভ হইতে পারে, কিন্ত ভগবানের নিত্য স্বরূপ সাক্ষাৎকার রূপ 


পরম লাভ হয়না 1: | 
যাহারা জীবকে ঈখর বলিয়। পূজা করেন ভাহারা পঞ্চম শ্রেণীর পৌতলিক । 


শ্রীমহ্াপ্রস্থুর শিক্ষা, মতে ইহ! অপেক্ষ! আর বৃহৎ অপরাধ নাই। যে সকল 
জীব পুজার্হ তাহাদিগকে ভগবন্তক্ত বলিয়া পুজা করিলে, আর বে ঈশ্বর 
বুদ্ধির অপরাধ করিতে হয়ন1। "শ্রীরাম নৃপিংহাদির স্বরূপ ভঙ্গন যে 


পৌত্তলিক ব্যাপার নয় তাহা মত্ত নিক সং জপ করিলে রে 
পারিবেন | 
উক্ত পচ প্রকার পৌঁভলিকেরা থে যে কেবল ভগবৎ স্বরূপের নিন করি 


থাকে তাহ! নয়, তাহারা অকারণ পরস্পরের নিন্দা করে। প্রথম শ্রেণীর 


পৌত্তলিক জড়ীয় আকাশের দর্ধব্যাপিত্ব গুধকেই ঈশ্বরের প্রধান গুণ মনে 
করিয়। ভগবৎ শ্বরূপের জবহ্থেলা করে এবং কল্পিত ও পরিমিত দেবাঁকার 
সকলের নিন্দা করিতে থাকে | ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে সমান অধিকাঁরেই 
সাপত্্য ভাবও তচ্জনিত কলহ অনিধার্ধ্য হইয়া পড়ে । . তলিক মাত্রেই পৌঁত্ব- 


লিকের নিন্দা করেন। মপৌত্বলিক, স্বরূপলন্ধ, ভগবস্তক্তের কোন পৌত্তলিকের 


প্রতি বিদ্বেষ নাই। তিনি এই মাত্র মনে করেন যে যে পর্য্যন্ত স্বরূপ লাভ হয় 
নাই, সে পর্যন্ত কল্পনা বই আর কিকরিরে? কল্পন। করিতে করিতে সাধু 


সঙ্গ কমে কল্পনাকে হেয় জ্ঞান করিয়া স্বরূপ জ্ঞান হইবে ৷ তখন আর বিবাদ 


করিবেনা! 


জীবের স্বীয় স্বরূপ সন্বন্ধে যত প্রকার বিরোধ « আছে তাহা অন্ভব করিয়া 
পরিত্যাগ করিবে। চিদানন্দ স্বরূপ জীবকে একপক্ষে জড়মধ্য-গত করিয়া! : 
অনেক জড়ীয় ভাব দ্বারা অনি করা যায়। জড়-দেহ-গত জীব ওপাধিক ৷ 


ধর্ম যোগে আপনাকে শুদ্ধ জীব হইতে অন্যতর বন্ত বলিয়! বোধ করেন। 


রি 


শা 


১৪. ্ীচৈতনা শিক্ষা | 


স্বাগর্ডেই, জীবের 'উৎপদ্ডি, ক্রমশঃ ' এই জীবনে ধর্মালোচনা করিলে 
'পরমেশর তুই হইয়| তাহাকে ; একটা নির্দোষ স্বরূপ প্রদান করিবেন? 1 ইহাই 
এক প্রকার জীবের স্বশ্বর্ূপ বিরোধ ইহা টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি 
তর সুত্র ধৰ্ব্ উপরিষ্ট হইয়াছে। বুদই অবিদ্যা গ্ হইয়া জীব হইয়াছেন, আমি 
বন্ধ এই প্রকার অসথন্ধান করিতে করিতে অরিদ্য। বিগত হইলে জীবের জীবত্ব 
নাগ হইয়া বন্ধ লাভ হইবে। ইহা পেনথিষ্ট, খিয়দফিষ্.ও অন্মদেশীয 
গভেনবক্ষবাদীর মত। ইহা স্পষ্টই জীবের স্বরূপ বিরোধ। জীব ঘটন! 
বা জড় হইতে উৎপয় হইয়া জড়ের ও নিজের পার্থিব উন্নতি সাধন করিতে 
করিতে ধখন পঞ্চত্ব লাভ করিবে তখন তাহার নাশ হইবে! কেহ বা বলেন, 
"তাঁহার দেহদন্তা নাশ হইলেও তাঁহার ক্রিয়াদিতে শক্তি বর্ম |ন থা কিয়া অন্য 
জীবের উন্নতি সাধন করিবে। ইহা চার্ক ক, কম মিল ও সোপিয়ালিষ 
প্রভৃতি নাস্তিকগণের জীবস্বরূপ-বিরোধী মড। জীব অনেক জন্ম হইতে 
কর্ম স্বীকার করিয়। ক্লেশ পাইভেছে। প্রেম, মৈত্রী বৈরাগ্য শিক্ষা দ্বার) ক্রমশঃ 
স্বভাব শুদ্ধ হইয়। অবশেষে বৃদ্ধত্বও চরমে নির্বাণ লা করিবে। ইহা শাক্য 
দিংহ প্রচারিত বৌদ্ধদিগের এবং চতুর্বিশেতি ভগধৎসংখ্যা বিশ্বাসী জৈন 
দিগের মত। ঘটনা বশতঃ জীর এই সংসারে উৎপন্ন হইয়া মহাক্েশে পতিত 
হইয়াছে। দংদারের কোন স্থুথ স্বীকার না করিয়া কোন প্রকারে জীবন 
ধারণ পূর্বক মরণ লাভ করিলেই তাহার শাস্তি । ইহ! স্কুপেন্হুয়ার প্রভৃতি 
পেদিমিষ্ট দলের মত। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ দ্বার! জীবত্ব। জীবত্বের ১চ্ছে- 
দই পরম পুরুষার্থ। কর্ণ নিমিস্তই হউন্ক ব| বিবেক নিমিত্তই হউক "১ ত ও 
পুরুষের ভোগ্য ভোক্ত'ত্ব ভাব অনাদি, তাহা উচ্ছেদ করিভেপারি:.. ভ্রিবিধ 
দুঃখের অত্যন্ত নিৰৃতির রূপ পুরুমার্থ। এই মতটী সাংখ্য মত ৷ ইহাতে জীবের 
অত্যন্ত স্বর্ণ বিরোধ আছে। জীবকুত্ত কর্শের দ্বার! যে অগ্র্র্ব উৎপন্ন হয়, 
তাহাই জীবেরে কৰ্ম্মফল দাতা ৷ জীবের মোক্ষ বা ঈশ্বরের এশ্য এইমতে নাই। 
ইহ। জৈমিনী কৃত পূর্ব মীমাংসা! দর্শনের মত। জীবের নৈষ্্য ও অপরিস্মাত 

অবস্থা! যে কৈবল্য, তাহা আদৌ ক্রিয়াযোগ ছার! বিজ্ঞ তিও উদয়কালে বৈরাগ্য 
যোগ দ্বার! লত্য হুয়। এই পাতঞ্জল মত যে জীবের স্বরূপ বিরোধীমত তাহা 
পূর্বেই দৰ্শিত হইয়াছে । গৌতম যিনি ন্যায়শান্ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং বণাদ 
মিনি বৈশেধিক শব প্রণয়ন করিয়াছেন সেই উভয় মুনিত্কত শাঞ্রে পরম'- 

এু'দির যেরূপ নিত্যতা জীবও ঈশ্বরের তদ্রপ নিত্যত! বীকৃত হইয়াছে। তাহাতে 


পঞ্চম বু্টি। Sse 


জীব্রে চিত স্বীকৃত হয় নাই।. জীবকে অণু বলা হইয়াছে, মনক্ষেও নু 
বলা হইয়াছে। তাঁহাতে লিঙ্গ স্বরূপ সদ হ্য়| কোন 
কোন নৈয়ায়িক মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন।, সেএুক্িত বন্ধ সাধুজ্য মুজিয় 
ন্যায় জীবের সর্বনাশ, বিশেষ পা যে বেদান্ত ভাষ্য করিয়াছেন 
- তাহাতেও জীব অনিভ্য। বেদ শাহই: যথাৰ্থ মঙ্গলময় শা | ই শাহের 
যে নব ভক্তি পোষকভাষ্য আছে আহাছেই দীবের গন্ধ স্বরূপ বিচারিত 
হইয়াছে। প্রত্যন্ত ' k বাক: মত: সমৃহই জীরের স্বরূপ 
সদাই পরিহা্ধা 1. 

"স্বধৰ্ম্ম স্বরূপ বিরান করা নিতান্ত কর্তব্য। ভগবচছ দ্ধা, তবদা ুগভা) 
ভগবরিফা, ভগবদ্রচি, ভগবদাসজ্তি, ₹ ভগবদ্রতি, ভগবপনুরাগ, ভগবৎ প্রীতি 
ভগবত্তাব প্রভৃতি শব দ্বার! যে ভগবন্তক্তিকে উদ্দেশ করে সেই' তক্তিই “জীবের 
স্বধৰ্ম্ম । বিকর্বুদ্ধি, 'অকর্ণবুদ্ধি, কর্ণবুদ্ধি, অযুক্ত বৈরাগাবুদধি ' ও শুদ্ধ 

ভ্যানেতর জ্ঞান, ইহারণ মকলেই' জীবের স্বধর্ম্ম বিরোধী ভাব।, পুর্বে এ সকল, 
বিষয়ের বিচার হইয়াছে, অতএক তদ্দ ষ্টে বধর্শা বিরোধান্ভব করাই শ্রেয়।, 

ফল স্বরূপ বিরে!ধান্ুভব ও নিতান্ত কর্তবা। ভক্তির" যাহা ফল তাহা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। তুক্তি অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগ, মুক্তি অর্থাৎ সালোক্য, 
সাটি, সামীপ্য, সারপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চপ্রক্কার জড়মোচন, কোন কোন মতে 
ভক্তির ফল বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছে। ভুক্তি যে ভক্তির ফল তাহাকে 
ভক্তি শানে ভক্তি বলেনা । ভক্তির যে লক্ষণ পূর্বে লেখ হইয়াছে, তাহাতে 
ভোগেচ্ছ| Ha থাকেনা না টা ডি ফন নয়, কর্মের ফল। ভক্তি 


লা ফলদ্রানের জন্য বরণ, করিলে ভজি তাহা হা দয় স্থান! fis হন |. 
ভুক্তিকে কর্ম ফল বনাই বৈজ্ঞানিক মীমাংসা। অবিদ্যাই জীবের বন্ধন, 
শুদ্ধন্রান উদয় হইলে অবিদ্যা দূর হয়, জীব শশ্বরূপ লাভ করে। অতএব 
মুক্তি জ্ঞানেরই ফল। ভক্তির ফল নয়। সাঁলোকা, সাটি, সামীপ্য ওসারপ্য 
ইহার। মেবোপযোগী অবস্থা বিশেষ। কিন্তু একাস্ত ভগবখ ভক্তগণ ভগবৎ 
সেবা ব্যতীত কিছুই চান না। সেবা লাভের জন্য অবাস্তর অবস্থা রূপে 
মুক্তি সকল শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা আনীত হয়। অতএব তাহারা কখনই ভক্তি 
ফল. নয়। মুক্তি জীবের জড় মোচন রূপ অবস্থা বিশেষ ভক্তি তৎপূর্কেও 
তৎপরেও থাকে। মুক্তির পরেও যে ভক্তি থাকে তাহার কল কি? যাহা 


তাহার ফল ভাাই ভক্তির ফল । যুক্তিকে ভক্তির ফল যলিয়! বৈজ্ঞানিকের! 
বিশ্বাস করেন নী? ভক্তিই ভক্তিয় ফল৷ খে স্থলে ভূক্তি বাঁ মুক্তি বাছ! 
“হৃদয়ে থাকে সেখানে শুদ্ধা ভক্তি উদিত হয় না৷: অড়ঞর ভুক্কি ও মুক্তি 
; বাহাই ভা কির স্বরূপ বিরোধী |. 
₹ ঘেপঞ্চপ্রন্কার জ্ঞান, হিচায়িত হইল তন্মধ্যে ইন্িয়ার্থ জান, নৈতিক জ্ঞান, 

ঈশ্বর জান ইহারা গৌণ অর্থাৎ শরীর, মন, বদ্ধ আত্মা ও দমাজ সন্ব্বীয়। 
বত্তএব জীবের পক্ষে অসম্পূর্ণ ও অকিঞ্চিৎ কর! ব্রহ্ম জা [নটী ঈশ্বর জ্ঞানের 
ৃ একটা উপশাখা মাত্র । উহা সাধন পক্ষে কোন কোন স্থলে কিয়ৎ রি এ না | 
উপকার করে; কিন্তু প্রায়ই অনুপকারী ৷ ও সমস্ত জ্ঞান, জ্ঞান হইসে 

শুদ্ধ কসাই. এক মাত্র উপাদেয় জ্ঞান। যেহেতু তাহা ভক্তির জু: উন মহচর। 
ভাব ভজ্তদ্গের ভগবত গুণাখ্যানে যে আসক্তি হইয়া! থাকে, শু নই সেই 
| জাসতক্তির এক মাত্র ব্বিয়। ভগবন্নীল! জ্ঞান না হইলে ভীহার গুণাখ্যান ও 
ভৎশবণ কীর্ভনাদি সম্ভব হয় না। ভগবান মধামাকারেও যে আপরিমেয় সেই 
গুণের আখ্যান স্বরূপ যশোদ কর্তৃক ভগবন্ধন্তবন্ধন প্রথমে সম্ভব হয় নাই, 
পরে অপরিমেয় হইলেও ভক্তির নিকট কুত্তা শ্বীকার করেন এই ত্বান্থসারে 
অনায়ামেই বন্ধন করিলেন। এই সমস্ত তগবল্লীলা কথা কেবল গুদ্ধ জ্ঞান জনিত 
তত্ব নিচয় । অতএব তাবতক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞানের এঁক্য বিবেচনায় অশ্ুদ্ধজ্ঞান 
সকলকে জ্ঞান বলিয়া ভক্তিশান্্রে জ্ঞানের নিন্দা শুলযায় গুদ্ধজ্ঞানকে জ্ঞান কাণ্ড 
বলেন! । জ্ঞানকাণ্ড কেবল পূর্বোক্ত অপর চারি প্রকার জ্ঞান । তাহা ভক্তের 
পরিষ্ঠ্জ্য। 

ইহাতে আর একটী স্বন্ম বিচার আছে। জ্ঞানের ভিনটা বিভাগ । 
জিজ্ঞাসা, সংগ্রহ ও 'আন্বাদন। ভাব ভক্তদিগের পক্ষে দ্রিজ্ঞাসা ও সাগ্রহ 
পুর্বেই সাধন ভক্ত জীবনে প্রীমন্ত গবত শান্তর আর্থান্বাদন দ্বারা শমাপ্ত 
হইয়াছে। ভাব-ভক্ত জীবনে জ্ঞানের আস্বাদন অংশ কেবল বর্তমান থাকে। 
এই আস্বাদন অংশ মুক্তি লাভের পরেও নিত্য ধামে জাজল্যমান থাক্ষে। 
বরং জড় বদ্ধাবস্থায় তাহ! কিয়ৎ পরিমাণে কুষ্ঠিত থাকে। যুক্ত জীবের পক্ষে 
তাহা বৈকুষ্ঠত্ব লাভ করে। যে পীঠে ভগবদান্বাদন রূপ জ্ঞানাংশে বিগত- 
কু্ঠতা আছে সেই পীঠকেই পণ্ডিতের! বৈকুণ্ঠ বলেন। শুদ্ধ জ্ঞানের 
আস্বাদন অর্থাৎ পরেশান্ৃভব, বিরক্তি অর্থাৎ ভক্তির অঙ্পযোগী বস্তুতে 
গুঁদাসীন্য ও ভক্তি অর্থাৎ ভগবদ্রগ ইহার! যুগপৎ ভক্ত হৃদয়ে বাস করেন। 
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ইহারা একই বস্ত্র ।. ভক্তি যে স্থলে বন্য বলিয়। গৃহীত গে স্থলে গুদ্ধ আন 
অৰ্থাৎ ভগবদচ্ুভব ও বিরক্তি. তাহার ধর্দরূপে কাৰ্য্য করে | 


পল 


চতুর্থ ধার!- রতি বিচার। 


জ্ঞান সম্বন্ধে আমর! অনেক্ষণ আলোচনা করিলাম । এক্ষণে ভাব ভক্তির 
সম্বন্ধে আর যে কিছু বক্তব্য আছে তাহা বলিব। ভাৰ ভক্তি সাধন ভক্তি 
1 রী দির: হউক অথবা কৃষ্ণ রা তত, প্রসাদ হইতেই উদিত হউক, 


হিল দেই অল বনজ ক্রমশঃ ক্ষয় হে ফি অভাব ই পড়ে * "যা 
নুন জাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় ৷ অতএব গু | তির 
সহিত ভক্ত সঙ্গ করা ও ভক্তের প্রতি ফোন অপরাধ না হয় এরূপ য কর! 
দাত-ভাব পুরুষের নিতান্ত কৰ্তব্য । | 

কোন ফোন স্থলে এরূপ সন্দেহ হয় যে যে রতিকে এত অমুল্য ধন বলিয়া রঃ 
ব্যাখ্যা কর! গেলে তাহা ভগবন্তক্ত ব্যতীত অন্যান্য পান্রেও লক্ধিত হয়া 
ভক্তগণের শুদ্ধ রতির উপলব্ধির জন্য উক্ত বিষয় বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম । 
আমরা অন্য কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তির ভঞ্জন লিঙ্গকে বিদ্বেষ করিয়া কিছু 
বলিব না, কিন্তু ভক্তগণের জিজ্ঞাপ| ক্রমে তাহাদের ভক্তি দ'টে্ণর জন্য 
যাহা কিছু বলিতেছি তাহাতে যদি অগত্য| অন্য সম্প্রদায়ের ভজন প্রক্রিয়ার 
বিরুদ্ধ বাক্য হয়, তাহার জন্য ক্ষম| প্রার্থনা করি। জীবের ভাগ্য ক্রমেই শুদ্ধ 
ভক্তিতে রতি হয়। গ্রন্থ রচনাপূর্বক অপরকে রতি শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব । 
ধাহাদের শুদ্ধ ভ্তিতে শ্রদ্ধা আছে, ভাহাদেরই জন্য যখন এই গ্রন্থ প্রণীত 
হইল তখন অপর মন্প্রদায়ের লোক যদি ঘটন! ক্রমে ইহ! ? শঠ করেন, ভাহাতে 
আমাদের দোষ নাই। যদি ভাগ্য ক্রমে এঁক্য হন, তবে সর্বতোভাবে মঙ্গল ।। 
যদি এঁক্য না হন, তবে এই গ্রন্থ অন্যের হন্তে অর্পণ করিবেন, আমাদের প্রতি 
অসস্তষ্ট হইবেন না, ইহাই আমাদের সবিনয় প্রার্থনা । 

অভেদ ব্রদ্ম বাদীদিগের মত এই যে কর্ম সি কোন দণ্ডণ উপায় 
অবলম্বন করিয়! তাহার মাক্ষাৎ উপাসনা হয় ন! জীব সগ্ুণ, অতএব সগুণ 
উপাননা বই জীবের আর গতি নাই। রা জীব প্রথমে সণ্ডণ তত্ব 
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কল্পিত কোন মুর্িকে উপাপনা করিতে করিতে, ক্রমশঃ বুদ্ধি স্থির হইলে 
নিগুণ লক্ষণ অন্ধের প্রতি জ্ঞান ও বৈরাগোর অনুসন্ধানকে নিযুক্ত করিবেন । 
অপবোক্ষান্ুভূতি গ্রন্থে অভেদ বন্দবাদ মতের এক জন প্রধানাচার্ধ্য শঙ্কর 
স্বামী এই রূপ নির্দিধ করিয়াছেন যে বৈরাগ্য, বিবেক, শম, দম, উপরতি, 
তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ও মুমুক্ষুত। এই নয়টী সাধন যোগে পুরুষ বিচার 
করিতে করিতে কর্তব্য জ্ঞান লাভ করিবেন। পূর্বোক্ত স.ধন সমূহ কিরূপে 
প্রভৃত হয় তদ্বিচারে বলিয়াছেন যে স্ববর্ণাশ্রম ধর্ম, তপস্যা ও হরিতোষণ এই 
তিনটা গ্রক্রিয়। স্থ্টরূপে করিতে পারিলে উক্ত নব বিধ সাধনের উপযোগী 
হওয়া যায়। লগুণ দেবতা মাত্রের উপাঁপনাকে হুরিতোষণ বলিয়া উক্তি 
করিয়াছেন।: অদ্বৈত বাদীর মতে প্রকৃতি, স্বর্যা, গণেশ, শিব ও বিষ ইহারাই 
পঞ্চবিধ সগুডণ দেবতা । এই পাঁচঈী দেবতার উপাপনাকাণ্ড পৃথক পৃথক 
হইয়া পঞ্চ উপাসনা পদ্ধতি সম্মত তত্র নকল বিরচিত হইয়াছে। তাহাদের 
সিদ্ধান্ত এই যে ওঁ সকল দেবতার উপাসনা করিতে করিতে চিত্রৈকাথ্য রূপ 
ফল হয়। সেই ফল সাধন ক্রমে নির্কিম্মতা লাভ করত নির্বিশেশা- 
ভিনিবেশ লক্ষণ জ্ঞান জন্ম।ইয়! দেয়। নেই জ্ঞানের গাঢ়তা হইলে আমিই 
ব্রহ্ম এই রূপ জ্ঞান হয়। « 

গাঢ় রূপে বিবেচন! করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্ত হয়, যে অদ্বৈত বাদীগণ 
বন্মকেই এক মাত্র বস্ত বলেন। অন্য সকলই অবস্ত। প্রথম সাধন কালে 
যে দোবাপাস্ন। করার বিধান হইল, মে দেবতাও অবস্ত। নির্কিশেষ 
অবস্থায় সে দেবত। নাই । অতএব মে দেবত! কাল্পনিক । এই মেয় 
অন্তর্গত যে রাম কৃষ্ণাদি মূর্তি তাহাও কাল্পনিক । কাল্যাদি প্রকৃতি, হ্যা, 
গণেশ, শিব ও বিষ্ণু তাহাদের মতে কল্পিত দেবতা। অষ্টাঙ্গ ফোগীও পঞ্চো- 
পাসকগণও তাঁহাদের অনুগত বং চরমে সকলেই ত্রদ্মবাদী ও মুক্তি পক্ষগ । 
উপাস্য দেবতাকে মিথ্যা ও কল্পিত জানিয়াও তাঁহাদের উপাসনা করেন । 
তাহাদের উপাসনা! কালে যেরতির লক্ষণ দেখা যাঁয় তাহাঁকেই তাহার রীতি 
বলিতে চাহেন। উৎ্সবকালে তাহার! কম্প, শ্বেদ, বৈবর্ণা, অশ্রু, পুলক ইত্যাদি 
লক্ষণাক্রান্ত হইয়! নৃত্য করেন। এই সমস্তই রতি লক্ষণ বটে কিন্তু যে ধা ও 


নিরুপাধিক রতির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা নয়। 
রতি কত প্রকার! ? উজসন্ধণে বিচার কবিলে পাচ প্রকার রতি জগতে 


। লক্ষিত হয়। যথাঃ-- 


“পঞ্চম বৃষ্টি ।। ১১৯, 


১1 শুদ্বারতি। ও | ছড়রতি। 
২। ছায়ারতি। ৫। কপট রতি। 
৩! প্রতিবিশ্বিত রতি। 


গুদ্ধ৷ রতিকে খানে আত্ম রতি, ভাগবতী রতি, চিদ্রতি, ভাব এই সকল নাম 
দেওয়া হইয়াছে । জীব বিগুদ্ধ দশায় যে বৃত্তি দ্বারা ভগব্তত্বের সহিত যোজিত 
থাকেন তাহার নাম রতি। সে সময় আর বিষয়াস্তরে রতি থাকে নী। 
একনিষ্ঠতাই রতির লক্ষণ আরা মাস্থণ্য, উল্লাস, রুচি, আসক্তি এ সমুদায় 
রতি তত্বের অবস্থা ভেদ মাত্র। | 

সেই শুদ্ধা রতির কিয়ৎ পরিমাণ আবির্ভাবকে ছায়া রতি বলে। তাহার 
কুদ্রতানিবন্ধন সে ক্ষুদ্র, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ক্ষুদ্র, কৌতূহল যয়ী ও 
ছুঃখহারিণী | ভক্তপিগের সঙ্গ বশতঃ অথব| বৈধ অঙ্গ সাধন কাঁলে ওঁ রতির 
উপলব্ধি হয়। এই ছায়া রতি চঞ্চল! অর্থাৎ স্থায়ী নয়। অতত্ববিৎ 
লোকদিগেরও ভক্ত সঙ্গবশতঃ এই রতি হইয়। থাকে । অনেক ভাগ্য ক্রমে 
এই ছায়া অর্থাৎ শুদ্ধা রতির কান্তি রূপা রতি জীব হৃদয়ে উদিত! হয়। 
যেহেতু ইহার উদয় হইলে জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গলই হইয়। থাকে । এই 
ছায়ারতি বাস্তবিক ভাব নয়, ইহাকে ভাবাভাস বলি। যদি বিশুদ্ধ ভক্ত 
জনের কৃপা হয়, তবে অতি শীন্ত্র এই ভাবাভাসও ভাব হইয়া উঠে । কিন্ত 
ভক্তজনের প্রতি অপরাধ ঘটিলে ছাঁয়! রতি লুপ্ত হইয়া ষায়। 

অভেদ ব্রহ্মবাদী দিগের, অথবা তদধীন করিত দেব দেবী উপাসকদিগের 
হৃদয়ে ভক্ত সান্নিধ্য বশতঃ ভক্ত হদিস্থিত রতি প্রতিবিশ্বিত হয়। কোন 
ভক্তের সাত্বিক বিকারের মাধুধ্য দেখিয়। ওঁ সকল যুক্তিপক্ষীয় লোকদিগের 
কীর্ভনা্দি কালে বা অন্য উৎসব কালে যে সাত্বিক বিকারের অন্ুক্কৃতি হয়, 
তাহাই প্রতিবিশ্বিত রতি। অতএব সপগু উপাসক দিগের রতি লক্ষণ 
অনেকটা এরূপেও ঘটিয়া থাকে। ইহার মূল তত্ব এই যে গুণ উপাসকেরা 
শ্বীয় আচার্ধা দিগের পদ্ধতি ক্রমে মুক্তিলাভরূপ অভীষ্ট পিদ্ধকে অনেক 
কষ্ট সাধ্য মনে করিয়া করিত দেবতার নিকট সহজ রতি লক্ষণ প্রকাশ দ্বার 
হৃদয় বেদনা বিজ্ঞাপন করেন। তীহাদের চরম উদ্দেশ্য-গত-ভোগ বা অপবর্গ 
সম্বন্ধীয় যে সৌধ্যাংশ তাহাই তাহাতে ব্যঞ্জিত হয়। ছায়। রতি ও প্রতিবিস্বিত 
রতি উভয়েই রত্যাভাস মাত্র । শুদ্ধা রতি নয়। শুদ্ধারতি কেবল ভগবন্নিষ্ঠ 


১৯৫ ই শিক্ষা | 


অর্থাৎ নিত্য ভগবছ স্বরপকে বয়ন রূপে, অবলম্বন ন কারা জীবকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে । কন দেব দেবী শ্েৰীদিগের বিচারে আদৌ জীবের নিত্যত! | 
নাই, অতএব রতির আশ্রয় নাই। ভগবানের স্বরূপ গত বিশেষ নাই, যেহেতু 
চরমে অভেদ জ্ঞানই তাহাদের প্রয্োজন,, অতএব সেই শুদ্ধ রতির বিষয় 
ও এ মতে লক্ষিত হয় না। এতনসিবন্ধন তাহাদের যে রতি লক্ষিত হয়, মে 
রতি হয় শুদ্ধা রতির প্রতিবিশ্ব অথবা জড়রতির রূপান্তর ৷ কোন স্থলে 
কপট রতি ও. হইতে পারে। যে স্থলে রতির আশ্রয় যে জীব তিনি দ্বীয় 
মতাকে অনিত্য বলিয়া জানেন এবং বিষয় যেপরমেশ্বর তিনি নির্কিশেষ 
অর্থাৎ স্বরূপ শৃনা, সে স্থলে উপাদকের রতি ্থতরাং অনিত্য, ওঁপাধিক, কপট, ্‌ 
জড়-গত বা প্রতিবিষ্ব স্বরূপ। কোন ঘটন। ক্রমে অর্থাৎ আচার্য্যের তাৎপৰ্য্য 
বুঝিতে না পারিয়াই হউক ব্‌! রুচি ক্রমেই হউক পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রকার 
উপানকের ধনে যদি এরূপ উদয় হয় যে আমার উপাস্য স্বরূপটী নিত্য ৪ 
আমি ও তাহার নি কিস্কর, তখন গুদ্ধ। রতির আংশিক আবির্ভাব হইয়। 
থাকে । বিষ্ণু, শিব ও গণেশ উপাসকদিগের ওঁ রতি চৈতন্যোদ্দেশিনী হইয়া 
ক্রমশঃ শ্ৰীকৃষ্ণে পর্য্যবপিত হয় । হুরধ্যোপাঁপক দিগের ভর্ণ চিন্তা হইতে সেই 
ভর্গস্থ প্রীনারায়ণে ক্রমশঃ ও রতি আশ্রয় লাভ করে। প্রকৃতি পূঙ্গক দিগের 
শক্তি চিন্তাকে অতিক্রম করত ক্রমশঃ ওঁ রতি শক্তিমান ভগবানকে 
আশ্রয় করে। ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে যাহার! অন্য দেবতা 
উপাসনা করে তাহারা উপাসনার সাক্ষাৎ বিধিকে কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যাগ 
করত আমারই ভজন করিয়া থাকে। তাহার। অবশেষে আমাকেই 2. 
হইবে। ইহার মূল তত্ব এই যে রতির আশ্রয় সম্বন্ধে কিছু কযায় ব্যয় 
সন্গন্ধে কিছু কষায় থাকায় রতি পূর্ণ হয় না। ক্রমশ: আলোচনু!, 
করিতে করিতে রঠির 'যত পুষ্টি হয়, অনেক জন্ম ক্রমে, আশ্রয়ও বিষয় 
কষায় শূন্য হইয়। পড়ে। তখন এ সকল জীবের বিশুদ্ধ কৃষ্ঃ ভক্তি স্থতরাং 
লভ্য ইইয়! পড়ে । মধ্যে মধ্যে সাধু সঙ্গই এ রতির পুষ্টি জনক ঘটনা 

জগতে জড় রতির ভুরি ভূরি উদাহরণ মাদকসেবী ও বেশ্যা গত ও নিতান্ত 
গৃহামক্ত ও উদর পরায়ণ লোকদিগের জীবনে লক্ষিত হইতেছে। লয়ল। 
মরিলে মজনু বাঁচে না। উর্বশী চুলি গেলে যষাতি রাজার প্রাণ বিয়োগ হয়। 
ছুলিয়টের জন্য রোমিএর জীবনাশাত্যাগ হয়। এইরূপ অনেক উদাহরণ 
পুস্তকেও দেখা যায়। এ সমস্ত রতির লক্ষণ বটে? এ রতি কি? চিন্ময় 


৪ ১২৬ 


জীব জড় বন্ধ কইল আপনাকে জড়াভিমান করিলে, তাঁহার প্বধর্দ্ম যে ভগরজ্রতি 
তাহা আশ্রয়ের সহিত বিক্কৃতি লাভ করত ভগবদ্রপ বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া. 
জড়কে বিষয় জ্ঞানে তাহাতে স্বীয় লক্ষণ বিস্তত করিয়াছে। অভেদ বাদ 
পক্ষীয় সগ্ুণ. উপাসকগণ বে দেব দেবী পূজা করেন সে ধকল জড়ীয় 
কল্পনা মাত্র। জড়ীয় কল্পনা গত বিষয়ে জড় রতি যে কার্য্য করে সেই কার্ধ্য 
এ কলিত দেব দেবী সমন্ধেও করিয়া থাকে। গুলিবরের উপন্যাস গুনিযা 
তাহার. দুখে ছ্ঃখী ও স্থুখে স্থখী হইয়া যেমত পাঠক ও শ্রোতাগণ কল্পিত 

নব চরিত্রে: সহামতূতি সহকারে রতি লক্ষণ প্রকাশ করেন, তদ্রেপ কবলিত 
দেব, দেবীর বর্ণিত লীল' স্মরণ করত তৎসেবকগণ রতি লক্ষণ প্রকাশ করিবেন : 
ইহাতে আশ্চৰ্য্য কি? রামায়ণ শ্রোতা হে! ন বৃদ্ধা স্ৰী, রামের বনবাস গমনে 
অতান্ত ব্যাকুল হইলে, অন্যান্য শ্রোতাগণ তাহার হেতু জিজ্ঞাস। করায় সে 
কহিল যে তাহার একটা ছাগ বনমধ্যে গেলে আর পাও ওয় যায় নাই, সেই 
কথা স্মরণ করিয়া সে ক্ৰন্দন করিতেছে! এই স্থলে বিবেচনা করুন ইশ্বর 
উপসন! নামে যত লোক ক্রন্দন করেন, সে সমুদায়ই শুদ্ধা রতি নয়. তাঁহার 
মধ্যে অনেকেই জড় রতির কার্য করেন) এই জড় রতি ও স্থল বিশেষে 
শুদ্ধ! রতির প্রতিবিস্ব, কল্পসিভ-দেবে!পাসক ও. বঙধবাদীদিগের bl লক্ষণ 
সমূহ ব্যঞ্জিত করে। 

পূর্বোক্ত চারি প্রকার রতিরই বীর সম্ভাবনা আছে। ক স্বামীর 
সন্দেহ দূর করিবার জন্য কপউ-জড়-রতির উদাহরণ প্রদান করে। নৈবেদ্য 
খাদ্য সামণ্রী বিশেষতঃ ছাগ মাংসাঁদি পাইবার আশায় কল্পিত দেব দেবীর 
নিকট ব্হুতর ধূর্ভলোক রতি লক্ষণ গ্রাশ করিয়। কপট ব্লতির 
উদাহরণ স্থল হইয়! উঠে। আচার্ষ্যের প্রিয়ত। ও সাধু মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাও 
সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং মহোতৎ্সবে সশ্বান পাইকর আশায় অনেকেই 
ভখগবতী রতির কাপট্য স্বীকার করত নৃত্য, স্বেদ, পুলকাক্র, গড়াগড়ি, কম্প 
ও কখন কখন ভাব পর্য্যস্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন। 

-জগতে এবন্িধ নানা জাতীয় রি আছে এ যেসকল লেক বিগ | 


ফি বা সমাপ্ত ন ॥ 


প্রেমভ ক্তি দিচীয-পরত্ রর । 
প্রেমভকজ্তির বিচারভেদ। 


. এখন গ্রেমভক্তি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । ভাঁব রা রতি দাত অর্থাৎ 
গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তাহাকেই প্রেম বলে। প্রেম উদিত হইলে অস্ত: টা 
সম্যক মাস্থণ্য বা আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়! 'অধিকন্ত ভগবানে অনন্য মমতা জন্মে? 
রতির বিলান যোগ্যতা! উদ্দিত হইলেই তাঁহাকে প্রেম বলিতে পার! যায় । 
রতিতে মমত! ছিল কিন্তু এ মমতা অনন্য ভাব লাভ করে মাই! গুদ্ধ৷ী রতি 
ভগবানকেই আপনার বিষয় বলিয়! নির্দেশ করিত, কিন্তু তখনও তাহার দে 
অরস্থ। হয় নাই, যাহাতে ভগবান ব্যতীত অন্য বিষয় নাই বলিয়া নিশ্চিত হয়। 
মখন এই অবস্থা উদ্দিত হয়, তখনই রতি বিশুদ্ধ রূপে বিলাসবতী হইয়। 
প্রকাশিত হইতে পারে । রসোপযোগী যে রতি তাহাই প্রেম ৷ প্রথমে যে রতির 
কথ বলা হইয়াছে তাহ| প্রেমান্ধুর ৷ শুদ্ধ রতি বটে কিন্তু তাহাতে রদো” 3 গীছা। 
হয় নাই, যেহেছু কৃষ্ণে অননা মমতা! ভাহাতে লক্ষিত্ত হয় নাই। প্রেমাবস্থা 

প্রাপ্ত রডিই স্থায়ীভাব। স্থামীভাব না হইলে রস কে হইবে? প্রেম বলিতে 
প্রেমের আরম মাত্র বুঝিতে হইবে। প্রেম দুই প্রকার যথাঃ 

১। ভাবোখ প্রেম। ২) প্রসাদোথ প্রেম। 

যে স্থলে ভাব, অন্তরঙ্গ অঙ্গ মকলের অঙ্থসেবা করিতে করিতে পরমোৎকর্ষ 
পদে আরঢ় হয় তখন) সে ভাবোখ প্রেম বলিয়া অভিহিত হ্যা | ভাবের 
অন্তরঙ্গ অঙ্গ মকল পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। | 

গরীহরির স্বরূপ সঙ্গ ক্রমে যে প্রেম উদিত হয় তাহাকে গরদাদোখ প্রেম বনে | 

ভাবোখ প্রেম দুই প্রকার যথাঃ 

১। বৈধ ভাবোখ প্রেম । ২। রাগান্গ ভাবোগ প্রেম। 


থয বৃষ্টি । 1. ১২৩. 


 প্রসাদোখ প্রেম একই প্রকার ॥ কেবল ভগবৎ সঙ্গ বলেই সেই প্রসাদ 
জগ্গে। প্রেম প্রাপ্ত পুরুষের প্রসাদে ডাব পরই উদিত হয়, পরে কৃষ্ণ লগ 
ক্রমে ব। ভাবা অহ্থনেবর দ্বারা প্রেসও উৎপন্ন হয়,। | 

-- প্রেম দিবিধ যথাঃ: 
মাহা জান যু প্রেম. রা রা 

বিধি মার্গাছুসার়ে যে প্রেম উদিত হয়, তাহাই হিম জ্ঞান যুক্ত। 
কেহ কেহ স্নেহ ভক্তি বলিয়া উজ্তি করিয়াছেন । নেই প্রেম রা ীরের 
সারি; সারপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য সিদ্ধ হয় 1. মুক্ত হইয়া জীব সেই দেই 
তাবে ভগবৎ সেবা করেন ।.. 

(রাগাশ্রি সাধন ক্রমে যে প্রেম উৎপন্ন হয়, প্রায় সেই প্রেম কেবলত্ব লাভ 
করে। প্রায় শব্দার্থ এই যে যদি রাগান্ুগ সাধনকালে বৈধাংশে আসক্তি 
থাকে, তাহা হইলেও প্রেম কেবল হয় না । রাগানুগ' সাধন ভক্তিতে কেবল. 
অভ্যাস বশতই বৈধাংশ থাকে অর্থাৎ তাহাতে অনন্য বৃদ্ধি না থাকে, তাহা 
হইলে সিদ্ধ কালে কেবল প্রেম উদিত হয়। . 
 প্রেষোদয় হইলে জীবন সার্থক হয়। জীব সর্বার্থ সিদ্ধি লাভ করে। 
সমন্ত অমঙ্গল দূর হয়। প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চলাভ জীবের পক্ষে নাই। মোক্ষ 
প্রেমের নিকট একটা ক্ষুল্ ও ক্ষণিক তত্ব.বিশেষ । প্রেমের বহতর অবাস্তর 
ফলের মধে) মোক্ষ একটী ফল। জড় সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় 
হয়, জড় সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না। প্রেম ভক্তের জীবন অত্যন্ত জড় 
সঙ্গ-রহিত ও কৃষ্ণময় । বিধি, স্র্ধেযাদয়ে খদ্যোতের ন্যায়, প্রেমোদয়ে লুক্কা- 
ইত হয়। প্রেম ভজের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠ পে প্রতিভাত হয়৷ 


সা fl 


দ্বিতীয় ধ ধারা--প্রেমোদয় ক্রম বিচার, 1. 


এব পরম পুরা ্বরূপ প্রেমের উদর ক্রম জান! কর্তব্য প্রেমের 
উদয় ক্রম নয়টা অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়. যথাঃ__ 
১ শ্রদ্ধা ৷ নি ৪) জন নিি। 
২। সাধুসঙ্গ। ৫1 নিষ্জা।। 
৩। ভক্গন ক্রিয়া। . ৬ কচি 


৯২৪ জী্ীচেভন্য শিক্ষাযৃত। 

৭। অসিক্তি। ৯। শ্রেম। 

মতি শূন্য জীবন পশুবৎ। তাঁহীতে মে বুদ্ধি শক্ধি দ্বার! পদার্থ বিজ্ঞান ও 
শিল্পাদি উন্নতি ক্ৰমে ইন্জিয়স্টর্ সমৃদ্ধি ইয় তাহা! আন্মুরিক। সমস্তই 

অনিত্য ও অকিঞ্কিৎকর। নৈতিক জীবন নীতি বন্ধ হইলেও পরলোকেও 

ঈশ্বর ভাঁবাভাবে ক্ষুদ্র এবং জীবের অযোগ্য! সেশ্বর নৈতিক জীবনে পরলোক 
চৈ ও ঈশ্বর চিন্তা থাকিলেও সেইজীবনের আশয় অধন্ধ, ক্ষুদ্র ও অতৃপ্তিকর । 
জীব তাহাতে বদ্ধ থাকিতে পারেন ন।। অভেদ-বাদী-জীবন নিতান্ত হেয় ও 
কুপথ-গত। ভক্তজীবনই একমাত্র অবলম্বনীয়। পরমেশ্বরই সর্বময়, সর্ববকর্তা ও 

সর্ব নিয়ত্ত। ৷ তাহাতে পরমানুরাগই ভাল । আর যত কিছু ভাল আছে সমস্তুই 
সেই অনুরাগের অধীন। নিজ চেষ্টারূপ কর্ ও নিজ বুদ্ধিরূপ জ্ঞান অত্যন্ত 
ক্ষুদ্র ও পরিমেয়। তদ্ধারা সেই পরমেশবরের তুষ্টিসাধন করা যায় না। নিঃস্বার্থ 
ভগব্ক্তিই জীবের কর্তব্য। জীব নিত্য ভগবদণাগ। জড়-দঙ্গই জীবের অধোগতি। 
অধোগ্যতা নিবন্ধন | এই জড় সঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে { ভগবখৈমুখ্য এই 
দুর্দশার হেতু জীবই নিজ বন্ধনের হেতু কর্ভী। ভগবান তাহার প্রযোজক 
কর্তী। জগৎ মিথ্য। নয়। সত্য বটে, নিত্য নয়। জগৎ অযোগ্য জীবের 
দণ্ডের জন্য কারাগার। ভগবান দয়াময়। জীব ক্লেশ পাইতেছে, তাহাকে 
ক্লেশ হইতে উদ্ধধর করিবার জন্য স্বয়ং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিভেছেন। জীবের 
নিন্দ চেষ্টার ছারা তাহার যোগ্যতা উৎপন্ন করত তাঁহাকে স্বীয় অনত্তলীলাঁর 
অমৃত দান করিবেন এজন্য ভগবান সর্বদা যত্বশীল। ইচ্ছা করিলেই সমস্ত 
উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য লীলা, ক্রমে জীবের ভঙ্গি ছাগে 
যাহাতে যত্ন হয়, তাহাই তাহার অন্তরঙ্গ উপদেশ ও চেষ্টা। অযোগ্য পুত্রকে 

পিতা সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারেন, কিন্ত পুলকে যোগ্য করিয়। তাহাকে সম্পত্তি 

দিতে অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবৎ সেহের প্রতিফলন। 

তগবদ্ধাস্যই জীবের শ্রেয় এবং প্রেয় । এবস্ভুত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে । আয়র' 

বিস্তৃত রূপে লিখিলাম, কিন্ত সংক্ষেপত্ঃ বলিতে গেলে ভগবধিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা 

বলে। ভগবত্তত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিঙ্গের ক্ষু্রতাতে বিশ্বাস যেই ক্ষণে উদ্দিত হয় 

সেই ক্ষণেই পূর্কোক্ত বাক্য সমূহ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির মুখ হইতে নিঃস্থত হইতে 

থাকে। বিশ্বাসতত্বকে বিভাগ করিয়। দেখিলে প্রতীত হইবে পূর্কোজ ভিন্ন 
ভিন্ন বিশ্বাস সমূহ ভগবত্তত্বে একান্ত বিশ্বাসের ভিতর নিহিত আছে। পরানন্দ 


ষষ্ঠ বৃষ্টি । ১২৫. 


শ্গরগ প্রঞ্রচেতম্যচল এই | বিশ্বাসক্ষে ভক্তিলতা বীজ বলিয়া উল্লেখ 
 ফিয়াছেন।  ভজৰিগের জীবন চরিত্র অন্যেণ করিলে দখা যায় য়্যে 
নিরপেক্ষ হইয়া শান্ত বিচার করত কাহার কাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে। সাধুসঙ্গ | 
ও সাধুগণের উপদেশ ক্রমে কাহার কাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে। কার কাহার 
স্বধর্্বাচরণ ক্রমে কর্থের ফলের প্রতি স্ব! পূর্বক শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে। 
কাহার কাহার জ্ঞান ফলের প্রতি বিতৃষণা ও ভুগগ্গাজাত হইলে শ্রদ্ধা উদিত 
হইয়াছে ৷ কাহার কাহার আঁক। শ্মকী শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে ৷ অত্তএব শ্রদ্ধা! উদয়ের 
কোন নিশ্চিত বিধি পাওয়া যায় ন1! শ্রদ্ধা যে ভক্তিলতার বীজ সেও বিধির 
অতীত তত্ব।' অতএব কথিত হইয়াছে যে ভাগাবান দ্রীবেরই শ্রদ্ধা উদিত হয় । 
কৰ্্মাধিকার পরিসমাপ্তি ও শ্রদ্ধোদয় যুগপৎ ঘটিয় থাকে। 
শ্রদ্ধা উদিত হইল ৷ জীব ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি পর্ব 
অনর্থের একাস্ত বশীভূত | তখন তিনি কি করিলে অনর্থ দূর করিতে পারেন? 
ইহা! বিচার করিয়া? বিগত-অনর্থ সাধু পুক্ষ দিগের পদ শ্রয় অবলস্বন করেন । 
তখন সাধু সঙ্গ জন্য লালায়িত হইয়| অনেষণ করিতে করিতে পাধুপঙ্গ লাভ 
করেন। ইহাই প্রেম প্রাদুর্ভাবের প্রথম ক্রম । 
লব্ধ-সাধু-সঙ্গ পুরুষ হরিকথা শ্রবণ কীর্ভন ও হরিনাম, রূপ, গুণ, লীলা! স্মরণ 
প্রভৃতি ভজন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন । পূর্কোক্ত বৈধ পঞ্চ-প্রকাঁর অমুশীলন 
করিতে করিতে অনর্থ মূল যে ইন্দ্রিয়ার্থ ও বাসনা তাহার] ভক্তির অনুগত 
হইয়া পড়ে। অনর্থ দেহ-গত থাকিলেও বাপনাকে A করে। 
ভজন ক্রিয়। প্রেমলাভের দ্বিতীয় ক্রম । 
বিষয়াসক্তি, পাঁপাচরণ, হিংসা লোভাদি ক্রমশঃ টি ক্ৰমে খর্কিত 
হইয়া! জীবকে নিল্রেণিত করে। ইহাকে অনর্থ নিবৃত্তি রূপ তৃতীয় ক্রম বলে। 
নিল্লেভি হইলে অন্য নিষঠ। দূর হয়। শ্রদ্ধা তখন ভগবন্নিষ্ঠারূপে পরিণত 
হইয়া পড়ে । অনর্থ থাকিতে থাকিতে শ্রদ্ধা একনিষ্ঠ হইতে পারে ন! ৷ অনর্থ 
নিবুত্তি হইলে শ্রদ্ধ/র মঃ নিষ্ঠা হইয়া পড়ে । নিষ্ঠা প্রেমলাভের চতুৰ্থ 
ক্ৰম ৷, 
নিষ্ঠা হইয়াছে। টি অধিকতর যত্বের সহিত Ee সাধু 
সঙ্গ আরও অধিক যত্নের সহিত হইতেছে, এই সকল প্রক্রিয়| ক্রমে নিষ্ঠা উল্লাদ 
লাভ করে। উল্লাপ-ভাব-প্রাপ্ত নিষ্ঠার নাম কুচি। রচিই পঞ্চম ক্রম। 
কৃষ্ণে রুচি হইলে সর্বত্র অরুচি হইতে থাকে । | 


১২৮ - প্রীশ্ীটচৈতন্য শিক্ষাৃত |. 


‘নুতন তত্ব নয়। চিৎ্খ্বরূণ জীবের নিজ বিশেষান্মারে আমি অমুক লক্ষণ 


ভগবনদ্দাস বলিয়া একটা শুদ্ধ অভিমান ছিল। দেই অভিমান জীবের চিফাভ 


ঙ্দ্ব অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া ছিল ! চিৎ্দ্বরূপকে আশ্রয় করিয়া, ছিত! হিত 
বুদ্ধিও ছিরি। চিৎ্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আঁনক্গোপলন্ধি স্থান রূপ দ্ধ 
বুদ্ধি, ছিলি। 7. অন্য পদার্থ ও জন্য জ্ীর ও. পরম, পুরুষ ভগবানকে বিষয় 
জানিয় তাঁহাদের জ্ঞান ও য্যানোপযোগী মনও, ছিল। জড়, বদ্ধ হইলে 
লেই চিত বৃত্তি সমূহ জড় সঙ্গ কমে দুল রূপে পরিণত হইয়। তত্দনুকৃতি 
রূপ অশুদ্ধ বৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব য়ে রগ “চিদাহয় 
করিয়াছিল, ভাহার অগুদ্ধ প্রতিকৃতি রূপ আলস্কারিকদিগের বিচি ই রসের 
উদয় হইয়াছে। রম একই বস্তু, নিত্যাবস্থায় নিডা!নন্দ সবরূপ এবং জড় 
বন্ধাবস্থা় জড়ানন্দ ৰা জড় দুঃখ স্বরূপ প্রকাশমান হয়), এভন্লিবদ্ধন 
আলঙ্কারিক' দিগের প্রদত্ত নাম, সম্বন্ধ, ব্যবহার, প্রক্রিয়া ও ফল যাহা যাহ! 
জড় রসে লক্ষিত হইবে সেই সমুদায়ই চিদ্দে শুদ্ধ রূপে আঁছে। জড়রসের 
প্রকার ভেদ স্বীকার করা যা য় না, কেবল প্রকৃতি ভেদ স্বীকার করা যায়। 
চিদ্রস, নিত্য, জড়রস অনিত্য। চিত্র উপাদেয়, জড় রস হেয়ে। চিন্তরসের 
₹ বিষয় ও আশ্রয় ভগবান ও শুদ্ধ দীব, জড় রসের বিষয় ও আশ্রয় জড়দেহ-গত 
হেয়-শৌন্য্য একং জড়- পির চিত্ত। চিল, স্বরণ 'সানন্দ এবং ড় 
দের বরণ সুখ দূ, 
(রশ নিরূপণ করিতে বাক্যের ₹ লক্ষণ রা আশ্রয় তে হয় ন ভি 
| বৃত্িদ্বারা সেইকার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহ! না হইলে রমন্তাগবন্ এম্‌ পরম রপকে 
l সাকুল্যে কৃষ্ণলীলা! রূপে. বৰ্ণন করিতে পারিতেন না । জগতে বিকৃত রূপে 
নায়ক না [য়িক। শৃঙ্গার পদ্ধতিতে, পিতা পুত্রের সাংসারিক ব্যবহারে, মধাদিগের 
পরস্পর আচরণে এয প্রভু দানের পরস্পর কার্ধ্যে প্রতিভাত হইয়! রস 
আপনার সমস্ত লক্ষণ, আবশ্যকীয় উপকরণ ও কার্য বিধিও প্রক্রিয়া | বর্ধ- 
জীবকে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকাশ বন্ধ নিজে প্রকাশিত ন! | হইলে কে 
তাহাকে প্রকাশ করিত? পরমানন্দ তত্ব বিকৃত হইয়!ও তাহার স্বরূপ গুণ 
ও লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ করিতেছে। অতএব অভিধাবৃত্তি ছার! রস বর্ণনে 
কিছু মাত্র কষ্ট নাই। খাহারা ও বর্ণন শুনিয়া নিজের চিত্রদের উদয় করিতে 
রাদনা করেন, তাহারা কেবল এই মাত্র স্মরণ রাখিবেন, যে জড় রসের যে 
সমুদায় হেত তাহা যেন তাহাদের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ ন! করিতে পায়। কোন 


সপ্তম বৃষ্টি । ১৫৯. 


কোন; লোক চিন্ত আবি ভাব করাইবার ছলে ক্ড়রসকে আশ্রয়: করেন, 
শে কেবল নিতান্ত বিপথ মগন যান্। ' ভাঙ্থাতে জীবের বারস্থার পতন সন্তাযখ 
জীবের' সিদ্ধ দেহেতেই রপোন্তাবন করা কর্তব্য, কোন ক্রমে এই জড়-বন্ধযেছে 
তাহার সম্বন্ধ না- জন্মে। খুঙ্গার রস উত্তাবন করণাশয়ে সহজিয়! ও বাউল 
স্ররদায়ী লোক স্বীলোক সঙ্গ হারা যে সকল চেষ্টা করে, তাহা কেবল 
নথ ভাগ্য মান্র। যাহা! লয়, তাহাই ককচর। অবশেষে অধঃপতন 
রূপ ফল প্রাপ্ত হ্য়। ঞ বিষয়ে রপসাধকেরা' বিশেষ সতর্ক, থাকিবেন: 1 
ইন্জিয় প্রিয় ধ্্ ধ্বদীদিগের কোন কুপরামর্শ গুনিবেন না।: জাত- “প্রেম 
লোকেরাই রসাধিকারী। যাহার! এখন পর্যাস্ত শুদ্ধ রতি লাভ করে নাই 
তাঁহাদের রসাধিকার চেষ্টা বিফল । চেষ্টা করিতে গেলে রসকে সাধন বলি 
কঙ্গাচারে প্রবৃত্ত হইবে! জাতপ্রেম পুরুষের যে ভাব সহজেই হইয়াছে, 
তাহাই রস। রগ বিচার কেবল ওঁ রগে কিকি ভাব কি প্রকারে সংযোজিত 
আছে তাঁহার বিবৃতি মাত্র । রস সাধনাঙ্গ নয়, অতএব যদি, কেহ বলেন, 
আইৰ তোমাকে রস-সাধন শিক্ষা দিই, সে কেবল তাহার ধুর্ভতা বা মুখ তা 
মাত। 


রূপ, ব্য পারে নিন্মলিখিত পাঁচটী পৃথক পৃথক ভার লক্ষিত হ্য় + 


১. স্থায়ী ভাব । ৭ jl 8 । সাত্বিক ভাব। ee: 
২। বিভাব। ৫ সঞ্চারি বা ব্যভিচারী ও ভাব।, 
থে _৩। অঙ্ভাব। 


স্থারীভাবই রসের মূল বিভাব রসের হেতু। অন্থতাৰ রসের কা চৰ্যয। 
সাত্বিক ভাব ও সের কাৰ্য্য বিশেষ । সঞ্চা রি বা ব্যভিচ|রীভাৰ সমৃহই রসের 
সহায়। বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারীভাব* সমূহ স্থায়ীভাবকে 
সাগ্যতব অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থা প্রদান করে। বিস্তৃতি স্থলে এই সব. 
বিষয় উত্তম রূপে পরিজ্ঞাত হইবে কিন্তু যে পর্য্যন্ত সাধক, রসকে আস্বাদন না 
করেন, সে র্যা এই ব্যাপারটা আত্ম-গত হইতে পারিবে না। রম জ্ঞাত 
হইবার বিষয় নয়, কেবল আম্বাদনের বিষয় । জিজ্ঞাঁদা ও সংগ্রহ যে ছুইটী 
জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার তাহা সমাপ্ত না হইলে জ্ঞানের চরম ব্যাপার খে 
মাস্বাদন তাহা হয় না। আমরা যাহাকে নামানাতঃ জ্ঞান বলি দে হয়ত 
ধজ্ঞাসা বা স:এহ। আদ্বাদন নয়। আস্বাদন ব্যতীত রদের কি হয় না। 


থ 


১৩৪ চৈ চনয, গিক্ষাঁব্বত ৷ 


"আদৌ সথাযীভাঁবের বিচার করা, মাটিক! জাত-ভাব এুকুয়ের যে রড়ি। 
লক্ষিত হইয়াছে তাহাই কৃষ্ণে, অনন্য মমতা সংযুক্ত ও কিয় পরিমাণে, গাড় 
হতে, হইতেই রমোপঘোগী স্থাযীভাব' হতে পারে। যদিও এ রতি সী 
বিধি সী: ক্র্থাৎ অবিমিশ্র একভা'বন্ অতিক্রম করিয়া প্রেম গ্রকো্ঠে 
পদার্পণ করিয়াছে তথাপি তাঁহাকে রতিই বলা যাইবে,'যেহেছু প্রেম অশীমনব 
প্রযুক্ত অর্ববাবস্থায় রভিত্ব দশায় পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় প্রেম 
রবের পরাকাঠাকে আত্মসাৎ করিয়) পরিডিত হয়। অতএব স্থায়ীভার 
ৰলিছে: 'কৃতিই। অগ্রসর হইবে! উতপন রতি পুরুষগণ সাধকই. উন বা 
দিদ্ধই হউন রসান্বাদনের অধিকারী। এস্থলে মাধক শবদ ব্যবহারের তাপর্য্য 
এই যে ক্লোন ব্যক্ির রতি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্ত বিদ্ত পরিসমাপ্ত হ্য় নাই, 
তিনি ঠেম "পদার্থের সাধক, পর বাঁচা ৷. প্রেমোদয়ের ক্রম বিচারে যে অনর্থ 
নিবৃত্তির কথা, লিখিত হইয়াছে, বিদ্ব সে অনৰ্থ নয়। জড়াশক্তিকেই অনৰ্থ 
বলে। তাহ! নিষ্ঠা, রুচি ও আসজি উদিত হইলেই সম্পূর্ণ রূপে বিগত হয়। 
স্থাসক্তি গত হইলেও জড় সান্নিধ্য থাকে। ডাহা প্রাপ্-রতি পুরুষের স্থুল 
জিঙ্গ-দেহ ঘয়ের উচ্ছেদ অপেক্ষা করে। কৃষ্ণ-কৃপা ক্রমে তাহা অতি শীড্রই 
ঘটিয়। থাকে । এই জড় সারিধ্যের নাম বিশ্ব । যত দিন বিদ্ধ আছে তত দিন 
জীব সিদ্ধ হন ন!। কিন্তু প্রেম-দশ।-প্রাপ্ত-রতি হইলেই Hy লাভের যোগ্য 
হয়।, 

ভিডি বিভা, অনুভব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী এই ভাব 
চকুষ্টয় দ্বার! স্বাদ্যত্ব অবস্থায় শীত হইতে হইতেই বিভাবের পঞ্চ একার 
স্বভাবভেদে স্বয়ং ভিন ভিন্র পঞ্চ প্রকার স্বভাব স্বীকার করে। পক প্রকার 
স্বভাব যথাঃ 


১। শাস্ত স্বভাব | 81 বাঁৎসলা স্বভাব 


২! দাস্য সভাব। | ৫1 মধুর স্বভাব! 
৩ মধ্য স্বভাব। 


এই পঞ্চ প্রকার স্বভাব আদৌ Gt থাকে। বিষয় ও আশ্রয় (তন্মধ্যে 
রতি কার্য্য করে) এই দুইটা বিভাগ আলগ্বনের অন্তর্গত ৷ উক্ত স্বভাব 
পাঁচটা বিষয় ও আশ্রয় সন্বদ্ধি। রতি, স্বীয় আম্বাদনরূপ রস ক্রিয়াতে বিষয়ও 
আশ্রয়ের স্বভাব স্বীকার করে। অচিন্ত্য শক্তি ভগবানের বিশেষশাম! বিক্রম 


সপ্তম ৰৃষ্টি। ১০১. 


হারাই & পাটী “ভাষ বিষয় ও আঁ্রয় গত হইয়া রসের বিচিত্রা ঈম্পা 
ডি 1 ks পাচটা শ্বভাবকে স্বীকার করায় রতি পঞ্চ ব্ধি 1 


SU শাত্তি রতি। ০81 বাখ্যধ্য বা অক! রতি! 
২! দাসা রা.আ্রীত রত্ধি। - cel কান বা মধুর রতি । E 
এ সখ্য র! প্রেয় রতি ॥. 

বিভাঁবের স্বভীধক্রমে রততি-পঞ্চ বিধ রগ ক্রিয়ার বিভাঙ প্রধান বা খুধ্য 
সামর্রী। এত্রিবন্ধন & পঞ্চ প্রকার' রতিকে দুখ্য য়তি বলা হইয়াছে । 
কলের সহায় স্বরূপ “গোৰ খাধত্রী রূপে শঙ্চারি ভাব সকল পরিচিত। সেই 
সঞ্চা রি ভাব- গন আর সাতটী ' শ্বভাব যখন রতির তাবে প্রবেশ কর রতিক্ষে 
ভে? করে, তখন গোঁ স্বভাব- গত রতি: যাত প্রকার হয যথা: 


১ হাসা শহাসরতি ৪1 নার ক্রোধ রতি। 
২7 অদ্ভুত বিস্ময় নতি! 1৬ ভয়ানক ।_ভয় রতি! রা 
৩) বীর ।-উৎসাহ রতি । ৭ বীভব্ষ কু রতি 


৪.1 করুণ |- শোক রতি ॥ 


 বস্থাতঃ রতির ৰখা প্ৰভাব পচটী ম মার | ও মৃধ্য ্বভাধের ' ঘে'সমন্ত' বিচত্ 
ক্রিয়া তাঁহাদের সহায় রূপে উক্ত সাতসী রতি শৌশরূপে কাৰ্য্য করে। যে 
স্থলে মুখ্য ভক্তিরদ কার্য্য করিতেছে, মেন্থলে কখন এক কখন বা! অধিক 
সংখ্যক গৌণ রসও কার্ধ্য করিয়! থাকে ৷ গৌণ রদদিগের স্বতঞ্ত্র স্থিতি 
ন! থাকিলেও তাঁহাদের বিচার স্থলে স্বতন্ত্র রস লব আছে, অভএব হাপ্যা্ি 
সপ্ত প্রকার গৌধ রসের প্রত্যেক রসেই স্থারীভাব, বিভব, অস্কুভাব ও সঞ্চারি 
ভাবের মিলিভ-ক্রিয়'-গত আস্বাদন লক্ষিত হয়। জড়-রদবিৎ আলঙ্কারিক, 
পণ্ডিতের উহাঁদিগকে রস বলিয়া মুখা রূপে বর্ণন করিয়াছেন । কিন্তু এ 
সকল রশ চিত্তত্বে গৌণরূপে প্রকাশমান। জড়তত্বে তাহাদের মুখ্যত! 

থাকাই স্বাভাবিক! শ্রীভক্কিরসামৃত সিদ্ধ, গ্রন্থে উত্তর বিভাগে তাহাদের 
স্থিতি ও ক্রিয়। যথেষ্ট পর্যযালোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তি রসে উক্ত সাত 
প্রকার গৌণ রসও উপাদেয়, যেহেতু তাহার! প্িকফলীল। রসকে পুষ্টি 
করিয়া থাকে । ব্যভিচারী বা শঞ্চারি ভাবের মধ্যেই কৃষ্ণতক্তি রে 
হাল্যাদি সপ্তরপ পরিগণিত। তাহার! উপযুক্ত কালে উদিত হইয়া রস 


sox: শ্রীতীচেতন শিক্ষামৃত 


সুদের উর্শির ন্যায় গমুদ্রের শৌনাধ্য '৪ পু্টিসাধন কয়ে। কেহ কে! 
রঁসতত্বের অগ্রাকবতত্ব অনুসন্ধান করিতে সক্ষম না হইয়া এরূপ পংশয় করিতে 
পারেন যে হাল, বিস্ময় ও উৎসাহ যদিও মঙ্গলময় রসের অস্তৰ্ণত হইলেও 
হইতে পারে “কিন্ত শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুণ্ডন্া ইহার! কি প্রকারে অমৃত 
স্বরূপ, অশোক স্বরূপ, অভয় স্বরূপ, অক্ষোভ স্বরূপ রগের ভিতর স্থিতিলাভ 
করে? আশঙ্কা করি, তাহাদিগকে স্থান দিয়! রসকে প্রা্ত বা জড়ময় কর! 
হইতেছে? উত্তর এই যে পরমাননঃময় রদতত্বে বৈচিত্র্য সন্বেও সমস্ত ব্যাপারই 
আনন্দমূলক | জড়-দুঃখমূলক নয়। জড়জগতে যে শোক, ক্রোধ, ভয় ও 
ছুগুগ্পা নিন্দিত হইয়াছে, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে? জড়জগতের 
তন্ত্র সত্তা নাই। ইহা! চিক্জগতের হেয় প্রতিফলন মাত্র। আদর্শতে ষে 
সকল সংস্থান, ভাব ও প্রক্রিয়া শুদ্ধ ও শিব স্বরূপ, সেই সমস্তই এখানে অমঙ্গল 
ময় রূপে গ্রতিফলিত হইতেছে | যে যে ধর্ম সেখানে অশ্রয় রূপে নিত্য মঙ্গল 
বিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্মের প্রতিফলন এখানে পুণ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত। 
যে যে ধর্ম তথায় ব্যতিরেক্ক রূপে মঙ্গল বিধান করিতেছে সেই দেই ধৰ্ম্ম প্রতি- 
ফলিত হইয়া এখানে অমঙ্গল প্রসব করিতেছে ও পাপ রূপে গণিত । যথা ভয় 
ও শোক তথায় কৃষ্ণ সম্বন্ধে অতি ত্বরায় কোন এক অনির্বচনীয় মঙ্গল প্রদান 
করে ও আনন্দরূপ রসেরই পুষ্টি করে। সেই ভয় এখানে প্রতিফলিত হইয়। 
জীবের ভাবী*অমঙ্গলের হুচন| করে। তাৎপৰ্য্য এই যে তথায় নমন্ত ধর্মের, 
নিত্যানন্দ ম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এক মাত্র অবসান স্থল। এখানে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিই 
তাহাদের প্রতিফলিত ভাব সকলের অবদান ভূমি। এখানকার অবসান "মি 
অমঙ্গল গ্রন্থ ও অনিত্য, অতএব যাহার! তথায় ব্যতিরেক ভাবে শ্ুখেত। পুষ্টি 
করে, তাহাদের প্রতিফলিত তত্ব এখানে সাক্ষাৎ দুখে উৎপত্তি করে। 
যাহাদের হৃদয়ে চিৎস্ুখের স্বরূপ অনুভূতি নিদ্রিত, তাহার! ইছার তাৎপৰ্য্য 
সহস! বুঝিতে'পারে ন! । আমর! গৌথরসের অধিক বিচার করিব ন! বলিয়া, 
এই স্থলেই এ বিমরের বিচার সমাপ্ত করিল!ম ৷ এখন মুখ্য রসের বিষয় 
আলোচনা করিব। ১.৬ ০ 

জীবের শুদ্ধ! রতি অনেক দিন আঁ 'শয়ের পা জড়কুঠঠ তাও হি ডি ভোগ 
করিয়া, অনর্থোপশম হইলে, আহ]! কি ভয়ঙ্কর আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম 
বলিয়। স্ব য় গুদ্ধাবস্থায় হিশ্রাম লাভ কার। সেই সময় শাস্তির্লপ একটী আশ্রয়” 
গ্‌-ডাধ তাহাকে স্পর্শ করিলে রতি তখন শাস্তি রতি হয় | 


 আভিতে অনন্য: মমতা-প্যংযুক্ত হইলে দাস্য বা আ্রীত রতি হয়. খন, 
(ভগবানকে প্রভু বোধ করত জীব আপনাকে ডাহার-নিত্য দান বিয়া সঙ্গন্ধ 
স্থাপনা করেন। দাস্য রতি ছুই প্রকার, সম্রম-গত ও গৌরব-গত। : সন্ত্র-গ্ত 
বাক্যে জীব আপনাকে অনুগৃহীভ মনে করেন, গৌরব-গত ফাটস্যে আপনাকে 
জাল্য বলিয়] মনে.করেন। কিষ্কর সকল সন্তরষ-গত দান্যের আশ্রয়। পুত্র 
সকল, গৌরব- গত দাসের আশ্রয় । নাস্য-গত রসে. স্থায়ী ভাব, প্রেম অর্থাৎ রতি 
মমতা দ্বার! পুষ্ট হইয়া] প্রেম হইয়। থাকে। অন্তএব দাস্যে রতি ও প্রেম রূপ 
লক্ষণদ্ধয় যুক্ত স্বায়ীভাব আছে। তাহাতে স্নেহ ও রাগও ক্ছি কিছু থাকে। 
সখ্য বা প্রেম ভক্তি রসে স্থায়ী ভাব প্রণয় । রতি ও প্রেম তাহাতে দিষিত 
আছে। দাস্যে যে সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল তাহা পরিপাক হইয়া সখ্যে বিশ্রস্ত 
বা অটল বিশ্বাস হইয়া য'য়। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয়, বলবান স্েহ ও রাগ 
কিছু কিছু থাকে । 
বসল রসে ওঁ বিশ্রস্ত পরিপাক, হইয়া! অঙ্ুকম্প। রা গড়ে। তাহাতে 
রতি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ পর্য্যন্ত প্রবল । রাঁগও থাকে। 
শৃঙ্গার বা মধুর ভক্তি রসে +;শীয়ন্ব প্রবল হইয়া সম্রম, গৌরব, দি ও 
অন্থুকম্পাকে শ্বসতায় পর্যবসিত করিয়া ফেলে । ইহাতে স্থায়ীভাব যে রতি 
তাহ! প্রেম, প্রণয়, লেহ, রাগ পর্য্যন্ত রি হয়। ভাব ও মহাভাব ইহা তেউদিত 
ই । 
যে জীবের যেরূপ বাধন! সাধনক।লে থাকে, তদনুসারে তাহার রতি হয়। 
স্বার্থ পরার্থ।ভেদ, সামানা)। স্বচ্ছ! ও শাস্তি ভেদ, কেবল! শঙ্কুলা ভেদ এবস্বিধ 
যে সকল ভেদ রতি সন্বন্ধে বিচারিত হইয়াছে "হা এস্থলে লিখিত হইল ন।। 
এই গ্রন্থে সমুদায় বিষয়ের শিক্ষা হইবে এমত ইহার তাৎপৰ্য্য নয় । কেবল 
স্থল বিনয় বিবৃত হইয়া রস তত্ব যে কি পদার্থ তাহাই দর্শিত হইবে। 
বিভাব দুই প্রকার, আলঙ্বন ও উদ্দীপন । আলম্থন দ্বিবিধ, আশ্রয় ও বিষয় । 
রতি যাঁহ'তে থাকে তিনি তাহার আধার রূপে আশ্রয় । রতি যাহার প্রতি 
ধাকিত হয় তিনি এওঁ রৃতিয় বিষয় । জীব রতির আশ্রয় । কুষ্চ রতির বিষয় । 
এতন্নিবন্ধন আমাদের হিচার্য্য রতিকে কৃষ্ণ রতি বলা যায়। সেই রতি রসতা 
প্রাপ্ত হইলে প্র রসকে কৃষ্ণ ভক্তি রস বলিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, বয়স, 
মোহনতা, সৌন্দৰ্য্য, রূপ, চেষ্টা, বমন, ভূষণ, স্মিত, সৌরভ, মুরলী, শঙ্খ, পদান্ধ 
ক্ষেত্র, বৃক্ষ ও ভক্ত ইহারা রসের উদ্দীপন । 


সুজ. গীঞ্জীচেতন্য শিক্ষা । 


যে সকল ফাধ্য বৃষ্ট রসের” রনির জনুড়ত হয় সেই সকলকে আস্গভাঁব 
বলে। আঅস্তভাৰ তেৱটী যথাঃ =: 


১1 নৃতা ৮ । । স্থাম ৃদধি। 

২ কা রি 5 ৯1 লোকাপেক্ষ। ত্যাগ ৷ ) 
ও। গীত। = রা লালা আব। ৃ 
8 কোশন। রঃ রি 5. | অষ্ট হা | Y 

৫। ভন মোটন। | ৭৯২1 সা 

৬! হস্কার।। a | so ছিব 

৭1 জ্স্ভন। নি : 


এক, কালেই যে, সমস্ত অন্ভাব লক্ষণ উদ হ্য় তাহা: নয় | যখন যে রূপ 
রস কার্ধ্য আডতরে হইতে থাকে, তদহুরূপ এক কি অধিক প্রকার অনথভাব হইয়া 
থাকে { 
"সাদিক ভাব অষ্ট প্রকার । সকল প্রকার তাঁবই সিদ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ শি 
ভেদে f বি 43. 


১ ্‌ টিন) 
২। স্বেদ ৬ বৈবর্ণয। 

ও। রোষাঞ্চ। খাজঙ্র। 
৪1 স্বরভেদ। _৮! প্রলয় । মুচ্ছ।। 


 ইছাদিগকে নাবিক বিকার বলে। বগা অনুভাঁব মধ্যে কেহ কেহ 
গণনা | করিয়াছেন। ভেদ করিবার হেতু এই যে পূর্বোক্ত তেরটী অন্ভাব 
সমুদাঁয় আর্গিক অর্থাৎ এক "একটা অঙ্গ অব্লগ্বন করিয়া উদয় হয়। 
সাত্বিক বিকার সমূহ সমস্ত সত্বকে অবলঙ্বন করত বাহ্যে ব্যাপৃত হয়। 
বাহ্য ক্ষোভই অনুভাব এবং অস্তরের ক্ষোভই ভাঁব। সাত্বিক বিকার 
গুলিতে ছুই প্রকারই আছে বলিয়া তাহ:দের অনুভাবত্ব ও ভাব্ত্ব সিদ্ধ 
হইয়াছে। এই অষ্ট প্রকার সাত্বিক ভাব, স্থল বিশেষে ধুমাইত, জলিতঃ দীপ্ত ও 
উদ্দীপ্ত হইয়| প্রকাশ হয়। কোন কোন ব্যক্তিতে এই সকল বিকার লক্ষিত 
হইলেও তাহাকে সাত্বিকঠঁবলিয়া'জ্ঞান করিতে হইবে ন|। নেই সেই স্থলে ও 
শলকল বিকারকে-হেন্ রত্যাভাস, শত্বাভাষ, নিঃসত্বা বা প্রতীপ বলিতে হইবে। 
যে কল লোকের! যুক্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসন! করে তাহাদের যে গুলকাঙ্ 
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ভাহা রত্যাভাষ হইতে: হয় । যাহাদের হদয় ঈথ তাহাদের হৃদয়ে অকারণ 
আহ্লাদ ও বিশ্ময়াদির আভাস. উদ্বিত ছয়। সেই আভাস হুইতে যে সফল 
বিকার হয় সে সমুদায় সত্বাভাপ জনিত। যাহাদের অস্তঃ করণ পিচ্ছিল অখবা 
যাহার! স্তম্ভ, পুলক, অঙ্ক প্রভৃতি বিকার সকল অভ্যাস করে তাহাদের পুলকাস্র 
নিঃসত্বা। ভগবানের. প্রতি, বিরুদ্ধ ভাবক্রমে যাহাদের বিকার প্রকাশ পার 
তাঁহাদের বিকারকে প্রভীগ কহে। এ সমুদায় তুচ্ছ! শাত্বিক.লোকদিগের 
. মদত পরীক্ষার অন্য এই সতাভামের উল্লেখ করিতেহয়। ইহার রারা আর 
কোন উপকার নাই ।,' 


লক্ষি এ রাই ভেবরিশটা আছে যথাঃ... 
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এই ২ সমস্ত ভাব কখন একা কখন অন্য 7 ভাবের ও সতত মিলিত হইয়া! স্থায়ী 
তাব যে রতি তাহার সহায় রূপে তাহার রসতা প্রাপ্তির উপকার করে। ইহারা 
বাক্য, সত্ব ও অঙ্গকে স্থচন! করিয়া! গৌণ রতির ন্যায় মুখ্য রতিকে পুষ্ট করে। 
জীব ও ভগবান উভয়েই রসের আন্মাদক । যখন জীব আস্বাদক হন তখন 
ভগবান আশ্বাদ্য। যখন ভগবান আস্বাদক হন তখন জীব আস্বাদ্য ৷ প্রত্যুত 
রসই আস্বাদ্য বন্ত। রসের প্রক্রিয়াই আস্বাদন ও চেতন বসন্তই ইহার 
আস্বাগক ৷ রস নিভা, অখণ্ড, অভিস্ত্য, পরমান স্বরূপ । শুদ্ধ রতি হইতে 
মহাভাৰ পথ্যস্ত রস উর্ধগত। শুদ্ধ রতির নীচ গতিতে এ রদ জড়-গত মোহ 


 পর্ধ বিক্ৃ ছয় বিশুদ্ধ বুদ্ধি বাকিযাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন । 
“কেবল যুক্তি দারা রসতত্ব অনুভূত হ্য় না, যুক্তি দ্বারা চি অনু ত হওয়া 
| ছে খাকুক্, জড় রসও বিচারিত হইতে পারে, না৷ 

_* ৰিভাব, অহুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব gb যথাযোগ্য যোজন! 
কমে, রসভদ্বের অকটাবস্া। যাহার! | আন্বাদনের যোগ্য ভাহারাই রসতত্ব 
অবগত হইবেন। জড় রসাশ্রিত ব্যক্তিগণ পরম রসের অধিকারী নন। এই 
_ গ্রন্থ প্রায় সকল প্রকার অধিক! রীর হস্তে পড়িবে। এভ্সিবন্ধন, এই এছে 
_ রসের গুহ্যাতিত্হ্য প্রক্রিয়া! প্রদর্শন করিতে পারি না। সাধারট3. ‘বৃৎকিঞ্চিৎ 
বোধ জন্মাইবার জন্য শান্ত ও দাস্য রগের কিয়ৎ, পরিমাণ আলোচনা 


করিতেছি। 


 দতী় ধাা-উপাদন হেই রসতত্ববিচার 


যেসকল জোক ঈশ্বর উপাসনা করেন তাহাদের চার কা উচিত যে 


রি উপানমা কা ্যটী কি? "ইহা কি জড়ময় কাৰ্য্য বা চিন্তাময় কার্ধ্য অথবা ইহা 


অন্য কোন প্রক্রিয়। বিশেষ? যদিও উপাসনা কার্য অনেকটা জড়ের আশ্রয় 


লই ঠ হয় তপাপি হু কাৰ্য্য কেবল জড়ান্থশীলন কার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ॥ বেক 


রঃ চিনতাম কাৰ্য্য ?- তাহাই ৰা কি প্রকার হইতে পারে? কেননা চিন্তা জড়কে 
অতিক্রম করিতে পারে না। উপাসনাকে ডিস্তা বলিলে কেবল জড় প্রস্থৃত 
₹ কল্লনাকেই উপাসনা বলিতে হয়। যদি আড় না হইল এবং চিন্তাও না হইল 
তবে উপাদনা কি? সামান্য মানব সততায় জড় ও চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই 
লক্ষিত হয় না। তবে কিনান্তিক হইতে হইল বা নির্কিশেষ বাদ স্বীকার 
করিতে হইল! জড় ও. জড়চিন্তার সাক্ষাৎ, বিপরীত অবস্থাকে নির্কিশেষ 
অবস্থা বলি। তাহ! আশ্রয় করিয়। নীরস ্ৰহ্মবাদ স্বীকার পূৰ্বক নান্তিকতার 
অপর লক্ষণকে আশ্রয় করিব! উপাসনা রহিল না|! যাহার জন্য সরল জীব 
এত ব্যঞ্র তাহ! আকাশ কুলমের ন্যায় মিথ্য। হইল |! কি দুর্ভাগ্য 11 ' 
জড়, জড়চিন্তা ও অজড়চিত্তা রূপ নির্ধিবশেষ ভাব এই তিনটী সামা- 
ন্যতঃ লক্ষিত তত্বকে ভেদ করিয়া জীবের সিদ্ধ সত্তার অনুসন্ধান কর 
ভেদ করিবার অনুসন্ধান করিতে এই জন্য বলিলাম যে আপাততঃ এ চিন্তার 
তোমাকে আবদ্ধ করিয়া তোমার ব্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়াছে । ভেদ ন! 
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করিলে কিরপে ভাহাবের হস্ত হইতে যুক্ত হইবে? যেমত ডোমার চক্কর, 
উপর যদি ডিনটা ঠুসি দেওয়া যায় এবং তোমার দৃষ্টি রোধ হয়, তখন এই 
বল! যায় যে খৰ হলি ভেদ করিয়া আপনার চক্ষু বাহির কর।' 'করিয়! 
পদার্থ দৃষ্টি কর। সেইরূপ, তোমার সিদ্ধ সা স্বীয় চক্ষু স্বরূপ তাহাকে জড়, 
জড়চিন্ত৷ ও জড়াভাব চিন্ত! রূপ তিনটা ঠুলিতে আবৃত করিয়াছে। ওঁ ঠুলি 
হয়ই তোমার জনর্থ। তাহা দূর করিয়! নিজেরে সহজ চক্ষু বাহির কর। 
' দা সহজ চক্ষু বাহির হইলে আর জড়ময়, অড়চিন্াময় ও জড়-বিপরীত 
গময় উপাদনা থাকিবে না । তখন চিন্ময় উপাসনা লক্ষিত হইবে। দেই 
সি উপাদনার নাম রস। বহার উপাঙনা। । করেন ভাহারা রনেরই 
উপল িবিধ। রসততববিৎ উপাসক ' ও রস ঈগল উপাসক J 
রস বিচার শুন্য হইলেও কার্য্যতঃ তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে যে রসের আলোচনা 
করেন তাহাকেই তত্ব জ্ঞানাভাবে চিন্তা-গত ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যান, 
সমাধি, প্রার্থনা, এবাদত, পূজা, প্রেয়ার (Prayer) ইত্যাদি নাম দিয়! 
থাকেন। যে সময়ে উপাসক, পুজা, প্রেয়ার (Pr) বা এবাদৎ প্রভৃতি 
ক্ৰিয়াতে আবিষ্ট হন, তখন বিহ্যৎ গতির ন্যায় একটী ভাব তাহার অন্তরান্ধা 
হইতে উঠিয়| মনকে কম্পিত করে এবং দেহে রোমাঞ্চ প্রতি ক্ছি কিছু ব্যাপ্তি 
উদ্ভাবন করে। তখন মনে হয় ও ভাবটী যদি আমাতে স্থায়ী রূপে থাকে, তাহা 
হইলে আর আমার কষ্ট থাকে না। তাই সে ভাবটী কি? তাহা কি জড়ের 
ধৰ্ম্ম, ন] চিন্তার ধৰ্ম্যয, ন! জড়-বিপরীত ধর্ম ? সমস্ত জগৎ, অন্যেণ কর কোথাও 
জড়ে সেরূপ ভাব দেখিবে নাঁ। তড়িৎ পদ্বা* (Electricity ) বা চৌধ্বক 
(Magnetism ) যাহারা জড়ের মধ্যে অতি সুন্ম, তাহাদের মধ্যে সে অবস্থা 
নাই । চিন্তাকে যদি বিচার করিয়া দেখ, তাহাতেও লে ভাব নাই। জড় 
বিপরীত চিন্তাতে ত কিছুই নাই। তবে তাহ! কোথা হইতে আদিল? ধীর 
রূপে" বিচার করিয়া দেখ জড়-আল্ছার্দিত জীবের সিদ্ধ সত্তা হইতেই সেই ভাব 
আবিড্ৃত হয়। উপাসন। কালেই তাহা উপলদ্ধি কর, কিন্তু তাহার সত্তার 
প্ুৰ্খাঙ্পুজ্খ বিচার কর না! আইন আমরা বিচার করিয়া দেখি। 
সেই অচিস্তয ভাব একটী বৃত্তি বিশেষ । বৃতি আশ্রয় ব্যতীত থাকে না। 
জড়দেহ ও জড়ীয় চিন্তাময় মন যাহাকে আচ্ছাদন করিয়! রাখিয়াছে সেই শুদ্ধ 
অ[ত্রারূপ জীবই এ বৃত্তির আশ্রয় । স্বীয় ক্ষুদ্র ও অন্য বৃহত্তত্বের অধীনত 


[ 


৯৩৮ চেনা শিক্ষা ৷ 


ক্নপ আলোচনার উদয় হইবা মতি দেশালাই ঘর্ষণ বা চকৃমকি ঠোঁকার পর 
সি নির্শমনের ন্যায় ধরবৃদ্ধি সহসা প্রকাশ হই! পড়ে । বাঁছার প্রতি ধাবিত, 
হয়: তিনিই তাহার এক. জাজ বিষয় । উপাসনা কানে পে. বিষয়ের শান্সিধ্য 
হওয়ার শ্রী বৃত্তি আশ্রয় হইতে বাহির হইয়! বিষয় প্রতি ধাবিত হয়), বৃততিটী 
স্থারীভাব। : সাধক ও সাধ্য ইহারা আলশ্বন এবং বিষয়ের বিলক্ষিত গণ সমূহ 
উর উদ্দীপন, এবসুত বিভাগ তাহাতে লক্ষিত হইডেছে। বৃদ্ধি, আশয় ও. 
'বিয়কে যে ক্ষণে নংযোজিত করিল তৎক্ষণাৎ আশ্রয়ে কতকগুলি ক্রিয়া লক্ষণ ; 
রূপ অনুভার [বিলক্ষিত হইল। পুর্কোক্ত তেরটী জন্থুভাবের অধ্যে একটা ং 
oi অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। তৎকালেই হয় হর্য বা ধন্য বা. নিরবে 
ইত্যাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে কোন কোন ভাব আসিয়া $ 
বৃত্তির যে ক্রিয়! | হার সহায়ত! করিবে। পুলক অশ্রু প্রন্ৃতি সাত্বিক 
বিকারের কেহ না কেহ আপিয়। উপস্থিত হইবে । এখন বিবেচনা করিয়। 
দেখ, উপাসনা! কি? উপাসনার অঙ্গ সমূহ আমি পৃথক করিয়া দেখাইলাম ৷ 
এখন তুমি বুঝিতে গারিলে যে, যে রসের বিষয় আমি পূর্কে কহিতে ছিলাম 
তাহাই উপাসন!। বিভাব, অস্ুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব চতুষ্টয়ের 
ছার স্থাযীভাবের আস্বাদ্য অবস্থা প্রাপ্তিই উপাসনায় লক্ষিত হইল । অতএব 
উপাসনাই রস । জড়ক্রিয়া, বা চিন্তা বা জড়বিপরীত নির্বিশেষ চিন্তা 
কখনও উপাসন! নয়। সেই সকল ক্রিয়! সর্বদা নীরস ৭ বিশেষ কথা এই 
যে সমস্ত উপামক সম্প্রদায়ই রসের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন । কিন্তু তাহার। 
রস-বিজ্ঞান অভাবে তাহাদের ক্রিয়াটীকে বৈজ্ঞানিক রূপে বুঝাই ,দতে 
প!রেন ন! এ 


রস-ভাব-গত-উপাসনা ত্রিবিধ যথ।:-= 


১1 কুঠিত। ৩ বিকচিত। 
২। স্বল্পবিকচিত ! | ্‌ 
কুণ্ঠিত , উপাগকের' উন কালে রসকে অত্যন্ত কু &ত রূপে অনুভব 
করেন। উপাসনা কার্ধ্য ত্যাগ করিব মাত্র রসের অপ্রাপ্তি হয়। তাহার 
কারণ এই যে ওঁ সকল লোক জড়-রস সম্ভোগ করেন। রস ব্যতীত জীবন 
থাকে না । ভীহাদের জীবন দর্বদা জড়-রপ ময়। চিত্রস তাহাদের জীবনে 
বিছ্যুৎ প্রভার ন্যায় ক্ষণিক ব]াপার বিশেষ। সদ্গুরু লাভ ক্রমে ও সাধু সঙ্গ 


মপ্তম বৃষ্টি । ! ১৩৯ 


ৰলে এ অবস্থা' উন্নত হইয়া ক্ৰমশঃ’ এন্টি অবস্থা হয়। সাধু বঙ্গ অভাবে 
এবং নাস্তিক উপদেশ ও নির্কদিশেষ উপদেশ ক্রমে একু &িত উপাসনাও কম্প 
অতি কৃত, অত্যন্ত হি গু বিলুপ্তপ্রায় অবস্থা! স্বীকার করে। ইহ জীবের 
পক্ষে অত্যন্ত সুর্ভাগয।- 

" শ্বরবিকচিছ অবস্থায়" উপাসনা, জীবনের অনেকটা অঃপে ব্যাপৃত থাকেন | 
যেখানে রস-কথা কু হওয়| খায়, সেই খানেই তাহার প্রীতি। সে অবস্থার | 
নাপ্তিক ও নির্কিশেষ বাদীর নিভাত্ত-ওদসীন্য উপস্থিত হ্য় রাকা 
 উপাঁপন ণর বিকচিত অবস্থায় রস প্রকৃত প্রস্তাবে পরিজ্ঞাড হয়।. a ৬ ঠা 
য় স্বীয় ' কাৰ্য্য অপ্জডিহত রূপে করিতে থাকে। এই বিকচিত ছ অবস্থায়, রস, 
শাত, দাসা, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর এই পাঁচটা আকৃতিতে : পরিলক্ষিত হয়, 
সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রণের অধিক! রী দন্ন মংখ্যক। বহু তাগা ক্রমে ক 
মকল রসে জীবের রুচি হুয়। দেই সকল প্রধান রল এ গ্রস্থে বিচারিভ 
হইবে না, যেহেতু এই গ্রন্থ খানি সাধ)রণ উপাসক দিগের তত্ব বিজ্ঞানের জন্য 
প্রণীত হইল। শান্ত ও দাস্য এই দুইটা রগ সর্ব দাধারথের উপদেশরোগ 
অতএব এ হই রসের কিছু বিচার. ER | 


তৃতীয় ধারা_ শাস্ত রস বিচার 


উপাস্য বস্তু নির্কিশেষ (Univer৪al) নয় কিন্ত সকিশেষ (‘Personal )' 
এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ভগবত্তত্ব সন্ধন্ধি বুদ্ধিকে ''ঘ বল! যায়। শম যে 
উপাসকের হৃদয়ে আসীন হইয়াছে সে উপাদক যখন উৎপন্ন-রতি হয়, তখন, 
তাহার রতিকে শান্তি রতি বলি। শান্ত দীবই শান্তি রতির জাশ্রয়। সবিশেষ 
( Personal God) ভগবানই সেই রতির বিষয়। আশ্রয় রূপ শাস্তজীব ভগবত্তত্ধে: 
জড়-বুৰি-পরিশূনয। চিমস্থখ প্রাপ্তির যোগ তাহার: উপাসনা লিঙ্গ । 
বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ পূর্বক নিজানন্দে তিনি স্থিত হন। অতএব কৃষ্ণ তাঁহার: 
সম্বন্ধে পরমাত্ধ! বা 1 সবিশেষ ব্ৰন্মন্কপে প্রতীত হইয়া তাহার রতির বিষয় হন ৷ 
নিতান্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম চিন্তায় রতি নাই। উৎপন্ন গতি পুরুষের যে ব্রদ্ধ 
তাহাও সবিশেষ প্রায় । কিন্ত ত্রন্মের যে কি নিত্য বিশেষ তাহাতে সিদ্ধান্ত: 
কতকটা অস্থির থাকে। অতএব কখন চতুতূজ স্বরূপ, কখন খর্বর্ধ)গত কৃষ্ণ: 


জং পতন শিকষাযৃত। 


আকর্ষণ করেন, যিনি সবল: ঈশ্বরের ঈশ্বর, পরমারাধ্য, সর্বজ্ঞ, সদ 
ক্ষমাশীল, শরথাগত-পালক, দি এ সত্য স্বরূপ, মৰ্ক দক্ষ, নর্ক উভষ্কর, 
প্রভাগ » শুদ্ধ, ন্যায়শীল, ভক্ত-স্থহৎ, বদাম্য, সর্ব তেজোময়, মর্ব বনশানী 
পরম কীন্তিমান, কৃতজ্ঞ ও প্রেম বশ্য ঈইকুফ। স্বরূপ পরাৎপর! বস্তু, তিনিই 
এই রসের, বিষয় রূপ আলঙ্ন | | 
২। আশ্রয় রূপ আলন্থন । 1. 
অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অন্থুগ এই ঢারি প্রকার দাসেরাই এই রসের 
আশ্রয় রূপ আলম্বন। ইহারা সকলেই রসোপযোগী জীব । রা 
(ক) ব্ৰহ্মা, শঙ্কর, ইন্্র প্রভৃতি দাসগণ কৃষ্জ কৃপায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া 
অধিকৃত দাস হইয়াছেন। . 
(খ) শরণা, জ্ঞানিচর ও পেবানিষ্ঠ এই তিন প্রকার বাতি দাস । রানি 
 জরাদন্ধ' ও বন্ধ-নৃপসকল শরণ্য আশ্রিত দাপ। শৌনকাদি ঝি 
মুক্তি ইচ্ছা! পরিত্যাগ করিয়। জ্ঞানিচর আশ্রিত দাস হইয়াছিলেন। 
চন্্ধবজ, হরিহয়, বছলা শব, ইন্ষাকু, শ্রুতদেব, পুগুরীক প্রভৃতি প্রথমাবধি 
তজনাসক্ত থাকায় সেবানিষ্ট ত শ্রিত দামের মধ্যে গণ্য । 
(গ) উষ্ধব, দারুক, নন্দ, উপনৃন্দ ও ভত্রক প্রভৃতি পারিষদ দাস । তাহারা 
সময়ে সময়ে পরিচর্যা করিয়! থাকেন । 
(ঘ) অন্থগ দাসঃ পুরস্থ ও ব্রজন্থ ভেদে, দুই প্রকার । ইহীরা সর্বাদ। পরিচর্্য।, 
করিয়া থাকেন। সচন্ত্র মণ্ডন, স্তম্ভ, স্থতন্‌! প্রভৃতি পুরস্থ দান। 
 রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ, মধুত্রত, রপাল, স্থুবিলাস, প্রেমকক্ষ, মরন 
আনন্দ, চন্্রহাস, পয়দ, বকুল, রমদ, শারদাদি বদস্থ অন্থগদাস। 
সম্ত দাপগণ প্রশ্িত, নিদেশ বর্তা, বিশ্বস্ত ও প্রভুতাজ্ঞান দ্বারা নমবুদ্ধি। 
ইহার! কেহ ধূর্্যদাস; কেহ ধীরদাস কেহ বীরদাল। পূর্বোক্ত চারি প্রকার 
দাসের মধ্যে আশ্রিত, পারিষদ ও অমুগগণ কেহ নিত্যসিদ্ধ, কেহ দিদ্ধ 
ও কেহসাধক | ' | 
৩। উদ্দীপন । ৷ 
কৃষ্ণের মুরলী শব্দ, শৃঙ্গধ্বনি, সহান্য।'বলোক, গুণোৎকর্ষ শ্রবণ, পদ্ম, পদ চিছু, 
নূতন মেঘ, অঙ্গ সৌরত ইহার! সাধারণ উদ্দীপন । কৃষ্ণাহুরহ, চরণধুলি, 
চরণতুলনী, প্রসাান্ন, চরণামূত, কৃষতক্ত নঙ্গ, ইহার! দাস ভক্ত গণের বিশেষ 
উদ্দীপন। 


সপ্তম বটি, ৪ 


রর হাসারসের বিভাব ব্চারিত, হুইল খই রসের অস্থুভাব বন্ধে বক্তব্য 


এই যে সাধারণতঃ রসের ষে.ভেরট অহুভার লিখিত হইয়াছে তথ্যতীতঁ 


জা? ভক্তের নিয় লিখিত কণএকটী অন্ভাব লক্চিত হয় যথা: ৷ 


১ চা ই আল্লাপালম1?  ৩। কৃষ্ণদানের মহিত মিত্ৰতা । 
২। ভগবৎ পরিচর্যায় ঈর্ঘা শুন্যতা) _৪। প্রীতি মাত নিষ্ঠ । ৮. 


 বাপ্য রসে স্তস্ভাদি অষ্ট প্রকার সাত্বিক বিকারই লক্ষিত হয় । 

এই রসে হর্ষ, গর্ব, স্মৃতি, নির্বেদ, বিষ, দৈন্য, চিন্তা, শঙ্কা, মতি, 
ওৎল্ুকা, চাপল্য, বিতর্ক, আবেগ, লক্ষ্মা, জড়তা, মোহ, উন্মাদ, অবহিখা, 
বোধ, স্বপ্ন, ক্রম, ব্যাধি এবং সৃতি এই কয়েকটী ব্যভিচারী ভাব কার্ধয করে। 

এই রসে প্রতৃতী জ্ঞান নিমিত্ত সন্ত্রম, কম্প ও চিত্ত মধ্যে আদর ইহার! 
প্রেমের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়। স্থায়ী ভাব রূপে কার্ধা করে । আশ্রিত 
দিগের পক্ষে পূর্বোক্ত ক্রম অনুসারে রতি উৎপন্ন হয় । পারিষদ ও অনুগ্দিগের 
পক্ষে সংস্কারই রতির উত্তেজক । এই দাস্য প্রীতিতে প্রেম, স্নেহ ও রাগ পর্য্যস্ত 
লক্ষিত হয় । আমর! যে কএকটী উড রসের বিচার লিখিতে অস্বীকার করিলাম 
দেসকল রস উত্তরোত্তর উচ্চ, উৎকৃষ্ট ও চমৎকার । সাধকের যদি লোভ হয় তবে 
সেই সকল রসের অধিকার জন্মে। সাধন সময়ে ষাহার যে রসে লোভ হয়, সিদ্ধ 
কালে তাহার সেই রপে নিত্য স্থিতি লাভ হয়। রস-গত-ভক্তিকে 
রাগাত্যিকা ভক্তি বল] যায়। সাধনাঙ্গে যে বাগান্গগ ভক্তির পরিচয় আছে 
লে এই রাগাছ্তিক। ভক্তির অন্থকরণ| রাগান্নগ! সাধক ভক্ত রদস্থ সিদ্ধ ভক্ত 
জনের চরিত্র ও বাবহাব আন্থুকরণ করিবেন । যে রস ভক্তের জীবন, এবং 
তাহার উপাদেয় বলিয়া! বোধ হয়, তাহাই তাহার অঙ্গকরণীয়। দিদ্ধ সময়ে 
সেই রূপ জীবন লাভ করিবেন । | 

রস সম্বন্ধে আর একটী কথ! আছে। পঞ্চবিধ রসের মধ্যে কোন রস কোন 
রপের মিত্র কোন রস কোন রসের শক্ত হয়। তাহ! বিচার কর! সাধকের 
উচিত হয়। রস গণের শক্র মিত্র বিষেচনা না করিলে বৈরস্য ও রসাভাঁস 
হইতে পারে, তাহাতে রসের বিশেষ হানি হয়। আমি একটী উদাহরণ দিই, 
তঙদষ্টে সর্বত্র বিচার করিয়া লইবেন। শান্ত রসের যে বিভাব, অন্ুভাব ও 
আশয় সে সকল অন্য সমন্ত রপের বৈরস্যত! বিধান করে। দাস্যতেই দেখা 
যাইতেছে, যে শান্ত রসের বিষয় রূপ আলম্বনটা দাস্য রসে নিতাস্ত বিরস। 


শা দে উদীপন সকল দাম দের পক্ষে কর পরিহার জজ 

2 
বা মিজ ভাব দকল অন্য দেখিলে আদর ও তাহার অনুপযোগী ও শক্ত ভাব 
সকল সর্বদা! অরুচিকর হয়। কচিই তন্মধ্যে যোগ্যাযোগ্য বিচার করিয়। 
লইয়া থাকে। ৬ lee ৫৭ 
ক্লিক জীবনই জীবনের চরম প্রয়োজন। পাঠক বর্ণ! যদি এই ধের 
জাঁল্যোপান্ত পাঠ করিয়া যত প্রকার জীবন আছে সমুদায় পর্য্যালোচন পূর্বক 
রসিক জীবন আপনাদের কচিকর বোধ হয়, তবে আর ইতন্ততঃ ভমণ ল! 
করিয়া রগ প্রাপ্তির যে জম লিখিলাম ভাহাই অবলম্বন করুন। যি দে রুচি 
হয় ভবে জানিব যে আপনাদের ভাগোদয় হইল, আগনারা। পরম সাধু 
আপনাদের চরণ ধুলি আমাদের শ্রাবন মন্তকে প্রদত্ত হউক। 


সি 


উপসংহার । 


আমাদের এই কু রস্থ খানিকে বিচার গ্রন্থ বলিয়। জানিবেন। ইহাকে 
আস্বাদন গ্রন্থ বলিয়া মনে করিবেন ন!। আন্বাদন গ্রন্থ হইলে ইহাতে 
সর্ব রসোৎক্ৃ্ট মধুর রসের প্রক্রিয়া সকল অনায়াসে লিখিত হইত। মধুর 
রসতত্বে যে হ্লাদিনী সারভুতা পরমানন্দ রূপিণী শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপানন্দের অস্ততৃতি1 
মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকা তত্ব লক্ষিত হয়, তাহাও স্পষ্ট রূপে সন্নিবেশিত 
হইত। সে সমুদায় বিষয় রসাস্বাদন রূপ বহুল খরন্থে লিখিত আছে। 
অধিকন্তু সে সমুদাঁয় তত্ব কেবল আস্বাদনেন বিষয় বলির গ্রন্থ মধ্যে লেখ! 
দুঃলাধ্য। এই গ্রন্থ খানি কেবল বিশুদ্ধ বিচার পরায়ণ। 
পণ্ডিতগণ বলেন যে বিচারের পাঁচটা অবয়ব থাকে যথ!-১। বিষয় ২। সংশয় 
৩। সঙ্গতি ৪1 পূর্বপক্ষ ৫। সিদ্ধান্ত । আমাদের বিচারের বিষয় কি? এরূপ 
জিজ্ঞাদা হইতে পারে। আমরা উত্তর করি যে জীবের জীবনই এই বিচারের 
বিষর । সংশয় কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে জীবন কি ও ইহার উদ্দেশ্য কি? 
আমাদের সঙ্গতি এই যে জীবের জীবন দ্বিবিধ ১। শুদ্ধ জীবন ২। বন্ধ জীবন । 
+ শুদ্ধ জীবন শুদ্ধ চিন্ধামে আছে, তাহা নিত্য পৰিত ও আননময়। তাহাতে 
অভাব, শোক, ভয় ও মৃত্যু নাই। বদ্ধ জীবন এই জড় জগতে বর্তমান । 
তাহাও ছুই প্রকার ১1 বহিষ্মু থ ২। অস্তম্মু থ । বহিশ্মুর্থ জীবন চিদ্ধামকে লক্ষ্য 
করে না, তাঁহার প্রতি সাম্মখ্য নাই। অস্তম্মু থ জীবন বহিম্মুথ জীবনের ন্যায় 
লক্ষিত হইয়াও চিন্ধামের প্রতি সাম্মুখ্যের আদর করে, ও তাহাকেই মুখ্য রূপে 
সম্ধান.করে। বহিম্মুখ বদ্ধ জীবন চারি প্রকার যথা£_ 
১। নীতিশৃন্য নিরীশ্বর বদ্ধ জীবন। 

২। নৈতিক নিরীর্বর বদ্ধ জীবন । 

৩। নৈতিক শেশ্বর বন্ধ জীবন । 

৪প নির্বিশেষ-চিন্তা-বিকৃত জীবন। 


১৪৬. __ ীচৈতন্য শিক্ষামৃত। 


₹ নীভিশৃন্য লিরীশ্বর বন্ধ জীবন ছুই প্রকার। ১। নরেতর জীবন ২। নর 
জীবন। পণ্ড পক্ষী ইত্যাদির জীবন নরেতর জীবন। সে জীবনে বুদ্ধি বৃত্তি 
নুপ্ত প্রায় থাকে। ॥লীডি বুদ্ধি রহিত নরজীবন পুনরায় ছুই প্রকারে বিভক্ত ৷ 
আদৌ অত্যন্ত অসভ্য অবস্থায় মানবের আদিম বন্য লক্ষণ জীবন। বন্য লক্ষণ 
জীবনে পশুদের ন্যায় মানবের ইচ্ছামত ক্রিয়া । ভয়'ও আশা দ্বার! চালিত 
ইইয়] চন্দ্র সুৰ্য্য প্রভৃতি চাকচিক্য বিশিষ্ট জড় বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর মনে 
করে। এই অবস্থায় নীতি নাই, বাস্তব ঈশ্বর নাই। জীবের সিদ্ধ- : 
সতা-গত-ভক্তিবৃত্তি অত্যন্ত লুপ্ত প্ৰায় হইয়াও তাঁহার সত্তার পরিচয় দেয়, এই 
মাত্র। যিনি দ্রব্য ও দ্রব্যশক্তি জান লাভ করত যুক্তির. চালনা দ্বার! 
অনেক পদার্থ বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি করিয়। ইন্দিয় সুখের পরিচর্যা করেন, 
অথচ নীতি ও ঈশ্বরকে মানেন নী, তিনি নীতি বুদ্ধি রহিত নর জীবনের দ্বিতীয় 
ভাগে অবস্থিতি করেন। ঈশ্বর ও নীতির প্রতি তাহাদের লক্ষ নাঁই। 

শেষোক্ত জীবন, নীতির আদরযুক্ত হইলেই, নৈতিক নিরীশ্বর বদ্ধ জীবন 
হয়। তাহাই ধিতীয় প্রকার বদ্ধ জীবন। শেষোক্ত জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাস 
সংযুক্ত হইলেই নৈতিক সেশ্বর বদ্ধ জীবন হয়। এই জীবনে ঈশ্বরের প্রতি 
কর্তব্য কর্ম নীতির অধীন থাকায় দারা বহিম্ুতা দুর হয় না। ইহাই 
তৃতীয় প্রকার বন্ধ' জীবন । | 

যে স্থলে ওঁ, জীবনে অত্যন্ত নির্কিশেষ চিন্তা আসিয়া স্থল লাভ করে এবং 
তাহার অধীনে জীবনকে গ্রহণ করিয়া নীতির হাত হইতে ছাঁড়াইয়া লয়, এবং 
ক্রমশঃ ঈশ্বর বিশ্বাসকে কেবলঅদ্বৈত বিশ্বাসে পরিণত করে, সেইস্থলে নির্বিশষ 
চিন্তা-বিফ্ুত বহিষ্মুখ জীবন লক্ষিত হয়। ইহাই চতুর্থ প্ৰকায় কহি 
বন্ধ জীবন । 

পরমেশ্বরকে জীবন 'সর্ক্ব ye যীহার! সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ঈশ্বর- 
বাদ ও চিন্তাকে ঈশতক্তির অধীন করিয়া ক্গীবন-যাত্র নির্বাহ করেন তাহাদের 
জীবন, বদ্ধ হইলেও, অন্তম্খ। এই অন্তম্মুখ বিন রিড? 
বলে। 

অশেষ জড়-নশ্বদ্ধ বিনাশ পূর্বক গ্রোদ্ীপিত নিৰ্থন বর্থের সহিত ্ীবের 
চিদ্রসে অবস্থিডিই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহাই অন্তু জীবনের ফল। 

আমাদের এই সঙ্গতি শ্রবণ করত পূর্বোক্ত-চতুধিধ-বহিদ্মু-বদ্ধ-জীবন-স্থিত 
কুসংস্কারাপন্ন জীবগণ আপন আপন নি হইতে একটী একটা পূর্বপক্ষ করিয়] 
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থাকেন। আপন আপন কোরে বসিয়! তত্তদবস্থার জীবগণ যুক্তির দাহাধ্যে 
বিষয়, সংশয়, সঙ্গতি, পূর্বরপক্ষ বিচার করত একটী একটা সিদ্ধান্ত করিয়া 
রাখিয়াছেন, এ সিদ্ধান্ত গলিই, আমাদের নিকট পর্বপক্ষ রূপে প্রসারিত হয় । 
ইহার মধ্যে কথা এই যে, যে জীবনস্থ হইয়া দ্বীব পূর্বপক্ষ করেন সেই জীবনের 
অব্যবহিত উচ্চ জীরনস্থ জীবই সেই পূর্বপক্ষ নিরস্ত পূর্বক আপন সিদ্ধান্ত 
করিয়া! রাখিয়াছেন। সেই সব সিদ্ধান্ত উল্লেখ.করিলেই নিয়নস্থ ভীবনের 
সিদ্ধান্ত নিরস্ত হয়। আমাদের অব্যবহিত নিয়ে যে জীবন লক্ষিত হয়, সেই 
জীবনস্থ সিদ্ধান্ত নিরসনই আমাদের নিজ কার্য্য । আমর! সেই রূপই কাৰ্য্য 
করিব। আমাদের গ্রন্থ মধ্যে স্থলে স্থলে ও দকল সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । 
সহজ করিবার জন] নংক্ষেপে তাহাকে পুনরালোচন করিব। 

নীতি শুন্য বহিম্মুখ জীব এইরূপ যুক্তি করিয়! থাকেন। পরমাণু নকলের 
, মংযোগ বিয়োগ ক্রমে এই বিচিত্র জগৎ, প্রকৃতির অনাদি বিধি অনুসারে, 
উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ ইহার স্থস্টিকর্তা নাই। আমর! পরমেশ্বর সম্বন্ধে 
যে বিশ্বাম করি দে বিশ্বাস কুসংস্কার হইতে উদ্ভুত । যদি পরমেশ্বর বলিয়। 
কোন প্রকাণ্ড চৈতন্যের প্রয়োজন হয়, তবে সেই চৈতন্যের আর একজন 
সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হইয়া! পড়ে। তাহাতেও পরমেশ্বর-বিশ্বাস স্থিরতর 
থাকে না। জড় শরীরে যে জড়ময় মস্তিক্ষ আছে, তাহারই গঠন প্রণালী 
হইতে বুদ্ধি উদিত হয়। সেই গঠন ভগ্ন হইলে আর বুদ্ধিও অস্তিত্ব 
থাকে না। আত্ম বলিয়। যাহাকে মনে করি, ভাহা। অন্ধ বিশ্বাম মাত্র। শরীর 
পতন হইলে অস্তিত্বের অভাব হইবে, অথবা মূল তত্বে প্রবেশ. করিতে হইবে ৷. 
এই জীবনে অবস্থিত হুইয়! মরণ পর্য্যন্ত যতদুর স্থথ ভোগ করিতে পার তাহা. 
কর। কেবল এই পর্য্যন্ত মনে রাখিবে যে স্থখ ভোগ কার্ষ্য যেন কোন এঁহিক, 
ভাবী অন্থুখ উদয় না হয়। রাজ্দণ্ড, প্রাণবধ, পরের'সহিত শত্রুতা, পীড়া 
 অযশ এই সকল ভাবী এঁহিক অন্থখ। দৈহিক স্থখই প্রয়োজন, যে হেতু 
ভদতিরিক্ত সখ নাই । জীবনের স্মুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য বিজ্ঞান, 
শিল্প,.ও কাকরুকার্য্য যতদূর বৃদ্ধি করিতে পার, যুক্তি ও পরিশ্রম হার! তাহা 
কর। জীবনের বন্য অবস্থা দূরকরত পরিচ্ছদের, গা্হস্থ দ্রব্য সমূহের ও 
শরীরের চাকচিকা ও বাহ্য সভ্যতা বৃদ্ধি কর। স্ুখাদ্য, স্থগন্ধ্রব্য, নুশ্রাব্য 
বাদ্যযন্ত্র, স্থদৃশ্য প্রতিকৃতি ও স্থখন্পর্শ বিস্তরণ. ইত্যাদি সৃজন করত 
সুখভোগ কর। উৎকৃষ্ট অট্টালিকা, নানাবিধ যানাদি নির্শ্বাণ করত 


১৪৮ 


সৌন্দর্য বৃদ্ধিকর « ও ব্যবহার করিতে থাক সভ্যতাই নরজীবনের পারিপাট্য | 
জীবনের উপকারের অন্য ইতিহাস সংগ্রহ কয়। অনুসন্ধান বারা! যে সকল 
ভব বিকার কর, সে পঘুদায়কে প্রকৃত রূপে সংরক্ষণ কর। অলৌকিক ও 
মুক্ত কিছুই ' বিশ্বাস করিও, আ। যে খানে সাধারণ সুখ ও নিজ শখ 
পরস্পর বিরোধ, করে সে খানে, সাধারণ নুখকে বিসর্জন দিয়া নি সুখের 
উন্নতি কর। এই প্রকার, প্রবল যুক্তিযুক্ত বাক্য সকল শুনিবা মান অসভ্য 
ও অপ্রাপ্ত-জ্ঞান বন্য জাতীয় মনুষ্যগণ আপনাদের পূর্ব কার্য সকল পরিত্যাগ 
পুর্কাক জীবনের উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের সূর্য্য চন্দ্র বিশ্বাস, পণ্ুবধ 
পূর্বক জীবন নির্বাহ, ও বন মধ্যে পশুদিগের ন্যায় কাল যাপন প্রভৃতি কার্য 
সকল দূরীভূত হইয়। যায় । নীতিশুন্য যুক্তবাদী বহির্ম,থ মনুয্যগণ তাহাতে ন্জি 
গৌরবের দ্বারা স্ফীত হইতে থাকেন'। চার্কাক, TE প্রভৃতি ইন্দ্রিয় 
সুখ বাদীদিগের জীবনই এই জীবনের উদাহরণ। | 
“নৈতিক বহিম জীব অধিকতর বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া নীতি শূন্য বহিম্মুথকে 
শীঘ্রই পরাজয় করেন। তিনি বলেন, ভাই! তোমার সকল কথাই মানি, 
কেবল তোমার স্েচ্ছাচারকে ভাল বলিয়া স্থির করি না। তুমি জীবনের স্থুখ 
অন্বেষণ করিতেছ কিন্তু নীতি*ব্যতীত জীবনের স্মুখ কিরূপে হইবে ? তোমার 
জীবনকেই কেবল জীবন বলিয়। মনে করিও না। পামাজিক 
জীবনকে জীবন বল! যে বিধি সামাজিক জীবনের সুখ সমৃদ্ধি করিতে সক্ষম 
তাহাই শ্রেয় ও-ভাহারই নাম নীতি । সেই নীতিক্রমে সুখভোগ করাই মানবের 
পণ্ড অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠত।। যেখানে আপনার দুঃখ দ্বারা সমাজের স্মুখ হয 
সেখানে আপনার ছুঃখ দ্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত পুরুষের কর্তব্য । ইস. শাম 
নিষ্কাম নীতি। ইহাই একমাত্র মানব ধর্ম। সামাজিক স্মুথ সমষ্টি বৃদ্ধি 
করিবার জন্য প্রেম, 'মৈত্রট হ্পা ইত্যাদি প্রধান প্রধান ভাব সকলের 
অনুশীলন কর। তাহা! হইলে হিংসা ঘেষাদি ছু ভাব সকল আর মানব 
চিভকে দূষিত করিতে পারিবে নাঁ। বিশ্ব প্রেমই বিশ্ব স্বখ। তাহার 
সমৃদ্ধি করিবার কোন প্রকার উপায় অবলম্বন কর ৷ এইটী পজিটিবি্ (০৪. 
(17196) অর্থাৎ নিশ্য়বাঁদী কম্টি ও মিল এবং সোনিয়ালিষ্ট (Socialist) অর্থাৎ 
সমাজবাদী হারবার্টস্পেন্সর প্রভৃতি এবং সাধারণতঃ বৌদ্ধ ও টি 
দিগের নিগুঢ় মত । | | | 
কল্পিত" শেশ্বর নৈডিকগণ উক্ত মতের সমস্ত কথাই ৪৬ 1র করত হি মা 
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বিরত না কর সে পরা নীতি পপ্খাকে। গজ বিশাস করার 
কএকটী নৈতিক উপকার স্পষ্ট গ্রতীত হ্য়। : 


১। নীতি বুদ্ধি প্রবল হই লও, ইস্রিয়ের বিয়াকরষণ, সময়ে সময়ে বৃহত 
_ নীতিজ্ঞ দিগের পক্ষেও অধিক প্রবল হইয়ী থাকে। যদি অলক্ষিত র রূপে 
ইজি বিষয় সংযোগের বিশেষ সুবিধা হয়, তখন ঈশ্বর বিশ্বাসই একমাত্র 
_ ভাহার উপযুক্ত প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কোন মনধ্য যাহা দেখিতে সক্ষম 
ময়, পরমেশ্বর তাহা দেখিতে পান, এরূপ যাহাদের মনে আছে ১ তাহারা 


অত্যন্ত গোপনেও নীতি বিরুদ্ধ কাৰ্য্য সমর্থ হইবে না। 


২1 ঈশ্বর বিশ্বাস থাকিলে মরণ সময় বিশ [ন il a দ্বার! অনেক কষ্ট 
নিবারণ হয়। 


৩। সাধারণতঃ নীতি বুদ্ধি ও অপেক্ষা হণ বিশ্বাস অধিকতর বা পুণ্য 
প্রবৃত্তি জনক ইহা সকলেই স্বীকার করেন। 

৪৭ ঈশ্বর বিশ্বাসে কেবল-নীতিজ্ঞ ব্য। ৬র জীবন অপেক্ষা অধিক শাস্তি আছে। 

৫ । যদি ঈশ্বর থাকেন তাহার বিশ্বাস দ্বারা প্রচুর লাভ হইবে। যদি ন! 
থাকেন তবুও বিশ্বাসের দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে ন! ।' পক্ষান্তরে যদি 
থাকেন, তবে অবিশ্বাসী দিগের প্রচুর ক্ষতি। অতএব গম্ভীর নীতিজ্ঞ 
দিগের পক্ষে ঈশ্বর বিশ্বাস নিভাজ কর্তব্য। 

৬। ঈশ্বর উপাসনাতেও স্থখ আছে। সে সুখ অন্যান্য পদোষ সুখ অপেক্ষা] 
নির্মল । ঈশ্বরস্থথে উৎপাত নাই অন্য সমস্ত হিয়-ন্থথে উৎপাত আছে। 

৭1 ঈশ্বর-বিশ্বান দ্বার! চিততবাতি সকলের সৎপথ গমনের প্রবৃত্তি, অন্যান্য নীতি 

অপেক্ষা অতি শীঘ্র পুষ্ট হয়। কা 

৮ ঈশ্বর বিশ্বাস থাকিলে দয়! ও ক্ষম। অধিক বল প্রাপ্ত হয় । 

৯। ঈশ্বর বিশ্বাস থাকিলে নিষ্কাম কর্মে অধিক উৎসাহ হয়। 

১০। ইশ্বর-বিশ্বান থাকিলে পরলোকবুদ্ধি উদিত হয়। পরলোক-বুদ্ধি উদ্দিত 
হইলে কোন সময়েই কোন ঘটনা দ্বার! নৈরাশ্য লাভ করিতে হয় না। 
ভাই হে! যদি ঈশ্বর নাও থাকেন, তথাপি উপরোক্ত হেতুবশত্ঃ এবং 
আর আর কারণবশতঃ একটা ঈশ্বর মানাই উচিত। এই সমস্ত প্রতাক্ষ ফল 
দেখিয়! নিরীশ্বর ব্যক্তি, কল্পিত সেশ্বর বাদীর নিকটে পরাজিত হন। অবশেষে 


১৫৬, ্রীপ্্ীচেতন্য শিক্ষামূত । 


ক্ষমূটির ন্যায় একটী কল্পিত উপাসনা. তত্ব স্বীকার করিয়! লল। ৈমিনির, 
কাত, পাভজলের ঈশ্বর গ্রণিধান, কম্টির কল্পিত উপাসনা যদিও কোন কোন 
বিষয়ে উহাদের ভেদ আছে, তথাপি ইহার! ফলে. এক। কম্টি নিজের, ভাব 
প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। জৈমিনি প্রভৃতি কর্সবাদী গণ তাহা অপেক্ষা অধিক 
সতৰ্ক, অতএব হৃদয় ভাবকে প্রকাশ করেন নাই।, 1: 

কল্পিত সেখর বাদ প্রবল হইলে বাস্তব সেখরবাদ ভর্ক যুদ্ধে অথসর হয়া 
বাস্তব লেশ্বরবাদী বলেন, ভাই! ঈশ্বরকে কমিভততব মনে করিবে না।. তিনি 
যথার্থই আছেন। নিয় লিখিত, কএকটী নিগুঢ় যুক্তি ভালরূপে + (লোচন! 
করিয়া দেখ | | 
১। সগতের ন যে ব্বপ পরিপাটী তাহাতে কোন বিভু চৈতন্য কর্তৃক যে 
এই জগৎ, চে ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। মানবের 
চি শক্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, সেই বৃত্তি যথাযথ চালিত হইলেই সত্য 
আবিদ হয়। কোন স্থলে সন্মত! প 'রিত্যাগ করিলেই ত্রম উদ্দিত হ্য়। 
যুক্তির কাৰ্য ব্যাপ্তির বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা যুক্তি অনেক দূর যাইতে 
সক্ষম হয় ন! ! যে দুইটা পক্ষ অবলম্বন করত সাধ্য বিষয় নি করিবে, 
সেই ছুইটী পক্ষ আদৌ শুদ্ধ হওয়া চাই। যথা পর্বত যে বস্কিমান তাহা 
ধূম টে অনুমিত হয়। শ্স্থলে যে খানে ধূম থাকে সে খানে অগ্নি থাকে 
এইটা শুদ্ধ পক্ষ হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ যে ধুম দেখিতেছ সেট 
বাস্তবিক ধূম হওয়া! চাই, কুঙ্গ ঝটিকা প্রভৃতি না হয়। দুইটা পক্ষ শুদ্ধ 
হইলে সাধ্য (যে পর্বতে অগ্নি আছে) তাহা) অবশ্য সত্য হইবে। যুক্তি 
গত অনুমানের এইটা প্রধান প্রক্রিয়া । জগঘ্যাপারে যে রূপ সৌন্দর্য্য ও 
সুষ্ট সন্নিবেশ লক্ষিত হয়, তাহাকে গুথম পক্ষ করিয়া, অন্য পক্ষকে এই 
বলিয়া! জান যে খটন ক্রমে যাহ! যাহা হয় তাহাতে এত গুপ্তা থাকে না; 
এত kA তা কেবল বিচার পূর্ণ কোন চৈতন্য কর্তৃকই হুইয়। থাকে। এই 
ছুই পক্ষ দ্বারা স্থির কর যে কোন বৃহৎ চৈতন্য কর্তৃক এই জগৎ নির্শিতি, 
হইয়াছে। 
কর্তা ব্যতীত কোন কর্ম হয় না। দি বল কর্তারও কর্তী থাকে, 
তাহাতে স্ুযুক্তি এই যে জড়ীয় কর্তা মান্রেরই কর্তার প্রয়োজন । 
বুদ্ধি শক্তি দ্বারা আকৃতি আদৌ কল্পিত হয়, পরে এ আকুতি কার্ো 
পরিণত হইলেই একটী জড়ীয় ব্যাপার হয়। চৈতন্য লক্ষণ বস্তই জড়ের 
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আদি কর্তা। কিন্ত এ রক কর্তা দেখা যায় না, তখন চৈতন্যের কর্তার 
প্রয়োজন, মাই।, জড়ের কর্তী চাই বলিয়াই যে চৈছন্যের কর্তার 
আবশ্যক হইবে এ কথা তোমাকে কে ধলে? জড় দৃষ্টি করিয়া { তোমার 
যে সংস্কার হইয়াছে, ভাহার অন্যায় রূপ ব্যাপ্তি ধারা মি যে চৈউনোের 
কর্তার অন্যেণ কর, তাহা তোমার কুসংস্কার মাত্ৰ 1 কুসংস্কার ত্যাগ 
পূর্বক বিশুদ্ধ যুজি দারা পরমেশ্বরকে বিশ্বাস কর 13 
৩। দি বিশেষ প্রক্রিয়া দারা পরমাণু সংযোগ ক্রমে চৈশ্ননযের উৎপত্তি 
হইত, ভবে তাহার উৎপত্তির একটা একটা উদাহরণ কোন দেশে না কোন 
দেশের ইতিহাসে লেখা থাকিত। মাতৃ গর্ভে মানবের উৎপত্তি। অন), 
কোন উপায়ে তাহার উৎপত্তি টি না। বিজ্ঞান পুষ্ট হইয়াও কএক 
হাজার বৎসরে কিছু দেখাইতে পারিল না । যদি বল ঘটনা ক্রমে কোন 
সময় মানব হইয়া ছিল, এখন মাতৃ- “গার্ভ-জন্ম- রূপ প্রথা অবলগ্বন করিয়াছে 1 
উত্তর এই যে তাহা, হইলে প্রথম ঘটনার ন্যায় অন্য ঘটনা দেখা যাইত । 
এখনও ছুই একটা শ্বয়ভূ উদয় হইতে.দেখা যাইত। অতএব প্রথম মাতা 
পিতার সৃষ্টি সেই বিদু চৈতন্য ব্যতীত আর কোন উপায়ে, যুক্তি দ্বার! 
 শিদ্ধহয়না। 
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যেখানে মানব আছে, দেই খানেই ঈশ্বর বিশ্বাসও আছে। ঈশ্বর বিশ্বাস 
মানব প্রক্কৃতির সততা নিষ্ঠধর্্ব । যদি বল যে মূর্খতা বশতঃ প্রথম অবস্থায় 
জাতি নিচয়ে ঈশ্বর বিশ্বাস থাকে, পরে যুক্তি ক্রমে তাহা দূরীভূত হয়, 
তাহার উত্তর এই যে ভ্রম সর্বত্র এক প্রকার হয় নাঁ। সত্যই সর্বত্র 
এক৷ যথ! দশে দশ মিলিত করিলে কুড়ি হইবে। সর্বং দেশেই এ 
মিলনের ফল এক, যে হেতু ভাহা সত্য। দশে দশ মিলিত করিলে 
পঁচিশ হুইবে এরূপ মিথ্যা ফল নার্কত্িক হইতে পারে ন! । ঈশ্বর বিশ্বাস 
দ্রদধীপ নিবাসী দিগের মধো৪ লক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে কুসংঙ্কার 
শিক্ষা ক্রমে ব্যাপ্তি হওয়ার যে বাদ আছে তাহা এস্থলে প্রযোজ্য নয়। 


মানব জীবন যদি উচ্চ হইতে বাসন! করে, তাহা হইলে ঈশ্বর ও পরলোক 
স্বীকার করা নিতান্ত আবশ্যক। যেজীবন কএক দিনেই সমাপ্ত হয়, 
"তাহার সন্বন্ধে কখনই আশ! ভরসা দৃঢ় হয় না। মানব প্রকৃতিতে ঈশ্বর 
বিশ্বাস স্বভাব সিদ্ধধন্থ হওয়ায়, মানবের এতদূর উচ্চ আশা, ভরসা ও 
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দূরলক্ষ খাকে। ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত মানব প্রকৃতি সর্কাতোভাযে কুদ্রাশয় 

যুক্ত। 
৬। যুক্তি দ্বারা স্থাপিত রাস্তব পরমেশ্বর বিশ্বাম ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা রূপ 

ধর্থালোচন! না করিলে সকল নীতির রাঙ্গা স্বরূপ ঈপ-পূজার অভাব হইয়! 

প্ড়ে। উহাতে, জীবন, অসম্পূৰ্ণ ও মূল কর্তব্যাভাবে পাপিষ্ঠ হয়। 

আই সমস্ত স্ব দারা 'পিদ্ধাত্ত করিয়া তোমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ কর, এবং 
নেই জ্ঞানের আশ্রয়ে বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি ও ঈশ্বর বিশ্বাস দ্বারা তোমার 
জীবনকে উন্নত কর ও জগতের মঙ্গল সাধন কর। তাহা! হইলে ঈশ্বর 
তোমাকে পরলোকে স্থখ ও শান্তি দান করিবেন। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া 
যাহা যাহা করিবে দ্বারা তুমি যথেই পারলৌকিক ক্ুখ লাঁভ করিতে পারিবে 
না। দেখ ভাই! ভুমি কল্পিত ঈশ্বরের নিকট কত আশা করিয়া ছিলে, 
বাস্তব ঈশ্বর" তোমাকে তাহা অপেক্ষ। অনস্ত গুণ মঙ্গল অর্পন করিবেন। 
বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি ও ঈশ্বরজ্ঞান অন্ধুশীলন করাই কর্তব্য কিন্তু এ সব 
অনুশীলন ছুই প্রকার অর্থাৎ অবৈধ অনুশীলন ও বৈধ অন্ধশশীলন ৷ অবৈধ 
অনুশীলন তাহাকেই বলি যাহাতে অধিকার বিচারকে অপেক্ষ। না করিয়। 
অসময়ে, ও অযোগ্য রূপে ওঁ সব অনুশীলন হয় । যে ব্যক্তি যে অন্থশীলনের 
যতটা যোগ্য তাহার ততটাই ভাল। অধিক বা অল্প হইলে সুফল হয় না । 
যোগ্যতা শ্বভাবানুসারেই হয়। স্বভাব ও প্রাথমিক স্থিতি, শিক্ষা ও মঙ্গ. 
ক্রমে উদিত হয়। ভ্রাত! তুমি স্বভাব বিচার পূর্বক বর্ণাশ্রম রূপ যে 
বৈজ্ঞানিক ধৰ্ম্ম ভারতে উদ্ভুত হইয়াছিল, তাহা! অবলম্বন করিলে “ 'ঝার 
সমস্ত অধিকার অনুরূপ কার্য্য ও উৎকৃষ্ট ফল সিদ্ধ হইবে। আরও ব! ল 2 
যুক্তি দ্বার। এবং নিজ-সতা-গত-বিশ্বাপ দ্বার! আপনার আত্মাকে অমর বলিয়া. 
জান। তাহা! হইলে তোঁমার বৈধ জীবন সর্ব সুন্দর হইবে। আম্মাকে মাতৃ গর্ভ 
জাত হইতে লক্ষ করিতেছ বটে, কিন্তু তোমার দিব্য যুক্তি দ্বারা তাহাকে আরও 
উন্নত ভাব দ্বারা ভূষিত কর। এই জন্মের পূর্বে তুমি ছিলে ও এ জনের 
পরেও থাকিবে এরূপ শিদ্ধাত্ত ন! করিলে তোমার ঈশ্বর বিশ্বাস পবিত্র 
হইবে না! তুমি দেখ কোন ব্যক্তি সাধু লোকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করায় 
তাহার মাধুতা গ্রহণ সহন্গ হইল । কোন ব্যক্তি অসাধু গৃহে জন্ম গ্রহণ করায় 
তাঁহার অসাধু স্বভাব হইবার অনেক সম্ভাবনা হইল। তাহাদের লত্য শিক্ষা 
ও সঙ্গ তাহাদের পক্ষে অন্নকূল ও প্রতিকূল হইতে ল।গিল। যখন তাহারা 
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শপ্ত বুদ্ধি হইল তখন তাহাদের স্বভাব স্থির হয়! গিয়াছে। ভ্দয্যাী 
কাৰ্য্য করিয়া এক জীবনই ঘি অনন্ত ফল পায়, ভাহাঃহইলে একজন অগত্যা 
বর্গ ও ও একজন : অগত্যা নরক, লাভ, করিবে। ইহাকি পর্ব শকিমান, 
পরমায়ানু সর্ব বিচারসম্পন্ন ঈশ্বরের উপযুক্ত কাৰ্য্য হ্য়? যে কল সু 
ধরে এক-জীবন-গত' কাই দ্বীক্কৃত হইয়াছে যে কল ধৰ্ম্ম নিতান্ত অসম্পূৰ্ণ ও. 
অযুক্ত। তি তাহাতে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের উন্নত ভাব স্বীকার কর, 
এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অবলম্বন কর; তোমার যথার্থ সুখ হইবে। কৰ্ণই প্রধান কৰ্তব্য । 
কর্ম দুই প্রকার, সকাম ও নিন্ধা |ম। সকাম কৰ্ম কেবল সাক্ষাৎ ইন্জিয় পোষক, 
তাহাতে তোমার রুচি হ্ওয়! | উচিত নয় | নিষ্কাম কর্ণের নাম র্তবযান্ঠান 
কর্তব্যাহষ্ঠানে ইঞ্জিয় সুখ হউক বাঁ না-হউক, কাম নাই, যে হেতু স্বার্থপর- 
তাকেই কাম বলা যায়। কর্তব্য উদ্দেশে কৃত কর্থে কাম থাকে না। কর্তব্যানষ্ঠান 
দ্বারা হরিতোধণ সংসিদ্ধ হয়। হরি সন্তুষ্ট হইলে তুক্তি ও মুক্তি উভয়ই লভ্য হয়। 

এই রূপ যুক্তি দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপন পূর্বক সেখর নৈতিক জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করেন। জীবনের উদ্দেশ্য উত্তম রূপে নির্ণর করিতে তাহার 
যু উদ্দিত হইতে থাকে। তখন জীব ও ঈশ্বরের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহার 
বিচার আরম্ভ হয়। এই অবস্থাই দেশ্বর নৈতিকের নবজ্ীবন। সমস্ত 
বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াও আমার মূল তত্রের সিদ্ধান্ত হয় নাই, এই কথা মনে 
করিতে করিতে এই কএকটী প্রশ্ন উদয় হয়। আমি কে? জগতের সহিত 
আমার সম্বন্ধ কি? ঈশ্বরের সহিত আমার মঙ্গদ্ধ কি এবং চরমেই বা আমার 
স্থিতি কোথায়? 

এই সংশয়: গুলির আলোচন! করিতে করিতে তিন প্রকার সঙ্গতি উপস্থিত 
হয়, তাহাদের নাম ১। স্বমুখপ্রযোজক কর্ম সঙ্গতি,২। স্বার্থ বিনাশরূপ 
নির্কিশেষ জ্ঞান সঙ্গতি ৩। শুদ্ধ স্বধর্শ্ালোচন রূপ ভক্তি সঙ্গতি। 


* প্রথম সঙ্গতি ক্রমে সেশ্বর নৈতিক বলেন যে আমি ক্ষুদ্র জীব, ধর্ম্মাধদ্মের 
বশীভূত, সর্বদা স্থখাতিল্লাধী। জগতের সহিত আমার ভোগ্য তোক্ত, সন্বন্ধ । 
আমি ভোক্ত! জগৎ ভোগ্য। জগতের কোন অংশ নির্মল ভোগের পীঠ 
শ্বরূপ আছে। তথায় গমন করিয়! নির্মল ল্থখ ভোগ করিব। ঈশ্বরের 
সহিত আমার এই সব সম্বন্ধ । ঈশ্বর অষ্ট আমি সঃ, ঈশ্বরদাঁতা আমি গৃহীভা, 
ঈশ্বর পাঁত। আমি পালিত, ঈশ্বর রক্ষক আমি রক্ষিত, ঈশ্বর শক্তিমান, আমি 


ন 


হ্বল, ঈশ্বর য়কর্তা আমি নষ্ট হইবার যোগ্য, ঈশ্বর বিধাতা আমি বিধি 
অধীন, ঈশ্বর বিচ'রক আমি বিচারিত হইবার পান্ধ। ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে 
চরমে আমার - ছুঃখছানি ও সুখ প্রাপ্তির যোগ্য স্থান লাভ হইবে। অধ্যাত্ম 
যোগ সংগতিও কিয়দংশে ' এই সংগতির অন্তৰ্গত ।। অষ্টাঙ্গ যোগ লভ্য 
অধ্যাত্ম সমাধি তাহার উদাহরণ, যে হেতু যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 
ধ্যান, ধারণা "ইহার! কর্শ্মাঙ্গ । প্রত্যাহার ফল লাভের চেষ্টা । মাছি সেই 
দুঃখ হানি ন্খবপ্তি রূপ চরম লাভ | 

"দ্বিতীয় সঙ্গতি প্রাপ্ত হুইয় সেখর নৈতিক কৰ্ম্ম ত্যাগ পূর্ব নাৰ্কিশেষ। 
চিন্তার হন । তখন তিনি বলেন আমি জ্ঞানময় বস্তু, ব্ৰন্মও জ্ঞাত । আমি 
ভীহার অংশ বিশেষ । tL জড় সমুদায় আমার দুর্গতি। জড়ের সাক্ষাৎ বিপরীত 
পদাৰ্থই বক্ষ! বদ্ধ স্বরূপ আমি কেবল. ভ্রম বশত: জীবোপার্ষি লাভ করিয়াছি: 1 
দ্ধ ন অডিরিজ বসন্ত নাই, তবে যে জগৎ < পরিলক্ষিত ত হইতেছে, তাহ! আমায় 


বদ পরম লাভ হৰে | নির্ধাণই আমার জীবনের চরম উদ্দেশ ৷ 
"তৃতীয় সঙ্গতি ক্রমে গেশ্বর নৈতিক বলেন যে আমি বস্তুতঃ চিৎ কিন্তু আমি 


অণুচৈতন্য এবং ভগবান বৃহচ্চৈতন্য । জড় জগৎ মিথ্য! নয়। জড় জগতে 
যে আমিত্ব স্বীকার করিয়াছি তাহাই আমার জ্ঞান দৌর্বল)। আমি নিত্য 
ভগবদ্দাস। জড় জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ অনিত্য | সেই সম্বন্ধ ভগবৎ' 
ইচ্ছা ক্রমেই ঘটিয়াছে। আমার ভগবধৈমুখ্য যত খর্ক হইবে, আমার ততই 
জড় নশ্বদ্ধ শিথিল ‘হইবে এবং চিৎ সম্বন্ধ প্রবল হইবে । আমার সততায় যে 
ভগবন্দাদ্য রূপ একটা নিত্য বৃত্তি আছে তাহাই আমার স্বধর্থ । সেই শ্বধর্শোর 
অনুশীলন. করিতে করিতে অবাক্তরফল স্বরূপ জড়-মুক্তি হইবে এবং নিত্য ফল. 
স্বরূপ প্রেম লাভ হুইবে। ভগবানের হত আমার নিত্য সেব্য সেবক 
সন্বঙ্ধ ৷ 

প্রথম সঙ্গতিতে যাহার! বদ্ধ হইয়। পড়েন, তাহারা |ফর্কেই, প্রধান জানিয় 
ভগবানকে কর্্মাঙ্গ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ফলও নিত্য লক্ষণে 
লক্ষিত হয় নী। তাঁহাদের সঙ্গতি নির্দোষ নয় । তাহাদের জীবনে 
ভগবানের স্বাধীন তি নাই। বিধির অধীনতাই সর্বত্র লক্ষিত হয়। 
তাহাদিগকে কৰ্মী বলে। ৭ 


দ্বিতীয় দ্গতিতে বহার! বন্ধ হইয়। | পড়েন তাহার! নানা খকে ক উকেশ। 


অষ্টম বৃষ্টি! jee 


করিঃ়! ফত্ত বৈরাগ্য আচারণ করেন। তাহাদের নাএজগডে প্রতিষ্ঠা হইল,না 
পরে কোন নিদ্ধ তত্ব লাভ হইল t কতকগুলি ব্যস্থিবেক চিন্তা লইয়া ডালাদের 


ীবনটা বৃথা অপব্যয়িত হইল | । ইাদিগকে: জ্ঞান কাও বলে। 


"প্রথম সঙ্গতিতে যাহারা আবদ্ধ তাঁহারা তৃতীয় সলতির অনুগত জীবনকে 
এই রূপ ূ্কপক্ষ করিয়া থাকেন। তক্তিকে আশ্রয় করিয়া তুমি এই জগতের 
সকল বস্তু ও বস্তুগত স্থখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ, আবার আমাদের আশার 
স্থল যে স্বন্থখ প্রাপ্তির জন্য ভোগপীঠ রূপ স্বর্গাদি তাহাও তুমি হেয় বলিয়া! 
সিদ্ধান্ত করিতেছ। তোমার যখন সুক্ষ বদ্ধ হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত এতদূর বৈরাগ্য 
তখন তুমি জগতের উন্নতি চেষ্টা করিবে না এবং জগৎকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলিবে! এই জগৎই আমাদের কর্দক্ষেত্র এখানে পরমেশ্বরের প্রিয় খ্্য 
সাধন করিয়া আমরা ইহকালে ও পরকা লে ন্খলাড করি! 1 তুমি সে 
সমুদায় নষ্ট করিয়া সকলের স্থখ লাভের ব্যাঘাত করিরে be 

ভক্ত জগৎ হইতে ইহার এই রূপ সিদ্ধান্ত প্রত্যুত্তর স্বরূপে প্রদত্ত হয়; ভাই! 
এ জগতের উন্নতিতে যদিও জীবের বিশেষ লাভ নাই, তথাপি = জীবন 
পরীক্ষা করিয়া দেখ যে এ জগতের যে কিছু মঙ্গলসাধন হইবে, হা কেবল 
ভক্ত কর্তৃক হইবে ৷ তুমি বিজ্ঞান, শির, কারু ও নীতি যতদূর মনত করিতে 
পার কর। তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বং: তদ্বারা ভক্তি 
অনুশীলনের অনেক সুবিধাই হইবে । আমরা বৈরাগী নই। আমরা 
অনুরাগী । আমর! এই মাত্র বলি যে সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎ সাম্বুখ্য স্বীকার করুক । 
কর্ নকলের অবান্তর ফল যে স্বার্থ সুখ তাহা দ্বার! কর্ম সকল চালিত ন! হউক । 
ভগবন্তক্তির উন্নতির উদ্দেশে কর্ম নকল কৃত হউক । কাৰ্য্য সম্বন্ধে তোমার ও 
আমার জীবনে কিছু মাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে তুমি কর্তব্য বুদ্ধিদ্বারা 
কার্য করিরে, আমি ভগবস্তাব মিশ্রিত করিয়! কার্ফ্য করিব। কোন সময়ে 
আমার বিরক্তি ক্রমে কর্শ্ম চে! খর্রিত হয়। তাহা তোমার কোন অবস্থায় 
কর্ম হইতে বিশ্রাম লাভের সদৃশ । ভুমি নিরর্থক বিশ্রাম লাভ করিবে, আমি 
তগ্বস্তক্তি ক্রমে কর্ম হইতে অবসর লইব। জগৎ তোমার পক্ষে কর্ম ক্ষেত্র 
আমার পক্ষে ভক্তি সাধন ক্ষেত্র। তামার. অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মকে আমি 
বহিন্মুখ বলিয়। জানি, যেহেতু তুমি কর্ণের জন্য কণ্ম করিয়। থাক, ভগবানের 
জন্য কর্ম কর না। তোমার নাম সেশ্বর নৈতিক বা ক্মা আমার নাম-ভক্ত। 
মেশ্বর নৈতিক ও ভগবস্তক্তের জীবনে কার্ধ্য সকল অনেক স্থলেই একই 


ও  প্রঞজচৈজন্য শিক্ষা | 


প্রকার, কেবল নিষ্ঠা ভেদে তাহাদের প্রকৃতি ভেদ হইয়াছে। যে সেখর নৈতিক 
কেবল, 'কর্ধাজড় অর্থাৎ নড়াতীত বস্তু লক্ষ্য করেনা, সেন সত হয়ে 1. ঈশ্বর 
মানিলেও তাহার ঈশ্বরের স্বরূপ বোঁধ ও জী বর গতি বোধ নাই। । তাঁহাদের 
কৰ্ম্ম চক্র হইতে উদ্ধার নাই। যে সফল দেস্বর নৈতিক, জড়জগৎকে অকিঞ্িৎ- 
কর জানিয়! চিজ্জগতের আশা করেন তীহারা জড় কর্ম্ম বন্ধ হইতে মুক্ত হইবার 
জন্য তিনটা উপায় স্থির করিয়া থাকেন যথাঃ - 


১। জড় কর্মাভ্যাসকে ক্রমশঃ লঘু করিয়! চিন্তত্বে অবস্থিত হওয়া । 

২। চিৎ্স্বরূপ বিষ্ণুতে কর্ম্মাপণ করা। সমস্ত কর্ম্ম করিবার সময় বিষ্ণু প্রীতি 
সংকল্প করা এবং কর্ম সমাপ্ত হইলে তাহা শ্রীক্কষ্ে অর্পণ করা। 

ও। যে কর্খ না করিলে নয়'তাহাতে সর্বতে ভাবে শ্রীকৃষ্ণ তক্তিকে রা 
করা। যাহা ন! 1 করিলেও দেহ যাত্রা নির্বাহ হয় তাহ! পরিত্যাগ কর! 


ধাহার1 প্রথম উপায় অবলম্বন করেন তাহারা তাপস বা যে!গী। তাপসের 
অনেক কষ্ট সহকারে কর্ম গ্রন্থি শিথিল করিতে চাহে । বৈদিক পঞ্চায়ি বিদ্য। 
ও নিদিধ্যাপন রূপ বৈদিক যোগ তাপসদিগের প্রক্রিয়া । অষ্টাঙ্গযোগ 
যড়াঙ্গযোগ, দত্াত্রেদীযোগ ও গোরক্ষনাথীযোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার 
যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তস্ত্রোক্ত হঠ যোগ ও পাতঞ্জলেক্ত রাজযোগ 
জগতে অনেকটা আদৃত হইয়াছে। গাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গ যোগ সর্ব 
প্রধান। এওঁ যোগের তাঁৎপর্য্য এই যে কর্ম বন্ধ জীব আদৌ অহিসো, সত্য, 
অস্তেয়, ত্রহ্চর্য্য, ও অপরিগ্রহ এই রূপ পাঁচটী যম অভ্যাস করিবে এবং শে, 
সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধাঁন এইরূপ পাঁচটী নিয়ম অভ্য।স কমবে 
ভদ্দারা অগৎ কর্ম পরিত্যক্ত ও মৎ্কর্থ অভ্যস্ত হইলে, আসন অভ্যাস ও পরে 

প্রাণায়াম অভ্যাস করত জিত-শ্বাস হইবে। জিত-শ্বাস হইয়! বিষুঃসুদ্তির ধ্যান, 
পরে ধারণা করিবে। সমস্ত বিষয়-নিবৃত্তিরপ প্রত্যাহার ধ্যানের পূর্বেই 
করিবে। পরে চিন্ত নিশ্চল হইলে পমাধি করিবে। এই প্রক্রিয়ার মূল 
তাৎপৰ্য্য এই যে অভ্যাস ক্রমে কর্ম ত্যাগ পূর্বক কৰ্ম্ম শূন্য হইবে। ইহাতে 
অনেক বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয়। | 

ষাহার। দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করেন, তাহারা মনে করেন যে, চিত্ত যে 
ব্ষিয়ে অঙুরক্ত তাহার আলোচন! করিবার সময় প্রথমে বিঞ্ু্রীতি কামন। ও 
শেষে কৃষ্চার্পণ কর্তব্য । এই ব্যাপারটা স্বভাব বিরুদ্ধ কার্ধ্য। বিষয়রাগ দ্বার! 
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চালিত চিত, কি স্বতাবতঃ বিষ কাম সংকল্প করিডে পারে ? যদি লোক 
ব্রক্ষার জন্যই রখ লক্ষ করে, তবে চিত্তের নিজ কাৰ্য্য বলিয়! তাহা পরিগণিত 
হয় না; এবং ভাহা কেবল মনকে “চোকঠেরা? হয় এই মাত্র। ভাবীজ্বে প্রচুর 
অন্ন পাইবার আশায় যে সব স্বীলোক অন্নপূর্ণ পুজা করে, তাঁহাদের বিষুঃগ্রীতি 
কাম বলিয়া সংকল্প কেবল বাক্য মাত্র । এই রূপ সংকল্প বিধি ও অর্পন বিধি 
থে কর্ম বন্ধ হইতে জীবকে মুক্ত করিতে সক্ষম নয় তাহা বলা বাছল্য। 

তৃতীয় উপায়টা সমীচিন। যে হেতু চিত্তের যেবিষয় প্রতি রাগ তাহার 
অমুকুলে কার্য হয়। চিত্ত স্থুখাদ্যে অন্থরক্ত, ন্ুুখান্যই ভগবৎ প্রসাদ রূপে 
গৃহীত হইলে ভগবস্ভাবের প্রভূত অনুশীলন ও বিষয় রাগ এক কালেই কার্ধ্য 
করিতে লাগিল। ইহাতে উচ্চ রসের আন্বাদনক্রমে নীচ রাগ অতি অল্প 
দিনের মধ্যেই উচ্চ রসে পর্যবসিত হইয়া যায়। ইহাকেই গোণী-ভক্তি' বলিয়। 
কৰ্ম্মকে পৃথক্‌ করিয়। দেওয়। হয় । ফলে কন্ম সত্বেও কর্মের সত্তালোপ ইহাঁতেই 
শ্বভাবত: সম্ভব। সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কার্য যখন এই প্রবৃত্তি ক্রমে 
কৃত হয়, তখন কর্ম গৌণী ভক্তিরূপ দাপীত্বে বৃত হইয়া মুখ্য ভক্তিকে সর্বতো- 
ভাবে সেবা করে। সেশ্বর নৈতিকের মধ্যে ধাহার এই প্রবৃত্তি প্রবল হয়, 
তাহারই জীবন অন্তম্মুখ। অপর সমস্ত সেশ্বর নৈতিকের জীবন বহিম্মুখ। 

এই সমস্ত পূর্ব্পক্ষ নিরসন পূর্বক ভক্তিই যে জীবের একমাত্র অনুষ্ঠেয় তাহ। 
সিদ্ধান্ত স্থলে প্রদর্শিত হইল। ভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ । ইহা, জগতের 
উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের অবিরোধী এবং শাস্তি ও নিশ্মলাননদের দ্বারা জীবের 
নিত্যত্ব প্রদান করে। ভক্ত জীবনই যথার্থ নর জীবন। ইহা সম্পূর্ণ ও 
মঙ্গল ময়। ইহাই এই জগতের মধ্যে এক মাত্র বৈ? তত্ব । 

ভক্ত জীবন সাধন ভক্তির অন্থশীলন করিতে করিতে ভাব জীবন অতিক্রম 
করত যখন প্রেম জীবনে পদার্পণ করে, তখন সর্ব মাধুৰ্য্য ও খুঁশ্বৰ্য্য-পতি 
ভগবান প্রীনিবাঁস তাহার পরম রদভাণ্ডার খুলিয়া আহ্বান করিয়! বলেন 
সুখে! এই ভাণ্ডার আমি যড় করিয়া তোমার জন্যই রাখিয়াছি, তুমিই ইহার 
এক মাত্র অধিকারী । তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার মায়! শক্তির 
কুহকে পড়িত্বা ছিলে। তোমার নিমিত্ত আর্মি অহরহ যত্ব প্রকাশ করিয়াছি । 
তুমি তোমার নিজ-যত্নে এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে, আমি তাহাতে পরমানন্দ 
লাভ করিলাম। তুমি আমার নিত্য নূতন প্রীতিময় বিগ্রহ সেবা করত 


ছি 
৫ 
৫818 


অপার জানল সমুয়ে আমার দাহত ড়া |কর। 'তোমার ভয় নাই, পোক 
“নাই, ভুমি অমৃত্ধ লাত করিয়াছ। ভুমি আমার জন্য ন্যস্ত শৃথখন ছোন . 
করিলে। : আমি স্কোমার শীতিণ শেধ করিতে গারিজন|। তুমি নিন 
কার্ধ্যের দায়া ঘৃয়ং সন্ত হও | : 


_040- 


চারিখত চৈভন্যাষে তন কেদার |; 
চেতনা শিক্ষা করিল গ্রচার। 
বৈষ্ণব সমাজে রস করিয়া অপণ। 
সাষ্টাঙ্গে প্রা ম করি করে নিবেন 7 
কাঙ্গালের উপহার করিয়া এছ L 
কৃষ্ণভক্তি-সথধা-বিনু করহ অপূর্ণ ॥ 
ভক্তি বিতরণে প্রভু শক্তি ধরে যত। | 
প্রভুর কৃপায় ভক্ত শক্তি ধরে তত 
গ্রীচৈতন্য প্রত মোর, আমি তীর দাস। 
এই অভিমান মাত এ দাদের আশ । 


গ্রন্থ সমাপ্ত। 
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পরোপকার 5৯৮ 
পশুপালন ২৩1. পূর্ব ,পক্ষনিরসন 
দাত, ০৪ ৩৭ | পূর্বক চুড়ান্ত 
পারমার্থিক ধর্ম 1 B88 সিদ্ধান্ত বলিয়া: 
পাবিদ্র্য ১০২১ | লংস্থাপন ৬১ 500-৫4 
পুণ্যকর্শ ie 5 ১৭ সুক্ষির অধিকারী নিৰ্ণর a 2 ১৩ 
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প্রীতরস ১৩১ ভাব জীবন ও বৈধ 
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মৰ্য্যাদা রঃ | ee ২৬ 
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বশবস্ভীভা ০ ১ 
বস্তধন্মের লুপতাবস্থা ১৯5৪২ 
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স্বধর্শ স্বরূপ বিরোধানুভব... 
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্বরূপগ্ত পুণ্য পীর 


স্বরূপবিরোধীগাপ 
নবল্নবিকচিত রম 
সবন্বর্নপ বিরোধানুভব 
শ্বাত্বিকভাব 
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্বার্থসর্বস্থতা হী 


নেবাগর রাধ নর ৩ 
দেশ্বর নৈতিক জীবন e303: 
১২৫| দোঁপানত্যাগ 8 

| নোপাননিষ্ঠ। 
তার বৈজ্ঞানিক বা: ১১১১৩ 


৩৪১৩৫ 
দ্রীলোবের আশ্রম 
'শ্বারীভাবা ০০০ 


৩৪,৩৫ 


১৩৮ 


,, ১১৩১৪ 
, ১২৯,৩৪ 


না অিবাতী উৎকল দেশীয় জগন্নাথ দাস প্রচারিত জ্ঞান মার্গাবলঙী | 
অনাত্ববাদ, জড়বাদ, কর্মকান্ড | Gross Ritualism. 
অনুস্থাত, অনুপ্রবিষ গ্রথিত | আদান | 
 অপযাযৃষ্ট, অলিপ্ত। Free. 

অবাস্তর, মধাব্ভা, আবুদঙ্গিক | 10007601906) Collateral. 

অবিদ্বৎ প্রতীঠত, অবিদ্য| বা জড় কু ঠত জ্ঞান দ্বার! যে প্রতীতি | G০৪ idea. 

অসুয়', হিন অবজ্ঞা। Hate. 

অন্তেয়। চৌর্ঘ্যভ্যাগ | Moral RY 

আঁকস্মিকী, যাহার কারণ লক্ষিত হয় না । Accidental, Inexplicable, 

আতিক, দৈনিক কর্তব্য কর্ম্ম । Every day duty. 

ইলা, পু | Worship. 

ইষ্টাপূর্ত, কূপ তড়াগাদি দান রূপ পুণ্যকর্মন। Virtuous act, 

ঈশিতা, পশ্বরিক শক্তি । Power of God. 

উচ্ছিত্তি, নাশ৷ Annihilation. 

উপরতি, বিরক্তি! Dislike of inferior pleasure. 

কর্ততাভজা!, আউলেটাদ প্রবর্তিত গুপ্ধন্ম বিশেষ। (এই মত কাচড়াপাড় 
নিকট ঘোষপাড়ায় চলিত) ৃ 

ক্রমোরতি, নিয়ম ক্রমে যাহা উন্নত হয় | [00000502060 according to যা 

কেবলীভূত, অমিশ্ব । Unmixed, Pure. 

গৌণ, দুরসন্বদ্ধ। Indirect or distant. 

টাতুন্মণস্য, শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্যাস্ত চারিমাস | 

জড়বাদ, যেমতে জড় হইছে চৈতনোর উৎপত্তি । Materialism. 

ভুগুপ্সা, দবণ!। 

তত্ব, বস্ধশ্বরূপ | 17530881 truth, 


কতকঞচলি ছুরহ শব্দের অর্থ। ১৬৭ 


তাঁদাব্যবোধ ১ তৎস্বরপ বুদ্ধি) ) Indentifieation. 

ত্রিসবন, প্রাতঃকাল, মধ্যা্কাল ও সন্ধাকাল। 

নাস্তিকবাদ, যেমতে চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর নাই | All bhoiem, 

নির্বিশেষবাদ, যেমত চরমে বিশেষের সততা মানে ন ] That doctrine which 
“denies personality of the Deity. 

পায়গন্বর, মুসলমানদের আচার্য্য ।।  Mahammad.. 

পারতম্য, সর্ব্বোপরি শ্ৰেষ্ঠতা | “Transcendental superiority. 


পুলিন্দ, বন্যজাতি বিশেষ ।। 
প্রণিধান, মনন । Contemplation, Devotion. 


প্রত্যবায়, পাপ । 810. 

প্রাজন, পূর্বতন । Relating to a former stage, 

প্রাপঞ্চিক, মায়াকুঠিত | Gross. 

ভাঁক্ত, মিথ্যা, কপট | False. 

মুখ্য, সাক্ষাৎ । Direct, immediate. 

বন্ধ, মার্গ, পন্থা। Way. 

বহ্বীশ্বর বাদ, অনেক ঈশ্বর যেমতে স্বীকার | Politheism. 

বিদ্ৎ প্রতীতি, বিদ্যা বা শুদ্ধ জ্ঞানশক্তি দ্বার! যে প্রতীতি ৷ Pure impression, | 

বিবদমান, পরস্পর বিরুদ্ধ । Conflicting. 

বিষমসাময়িক, অনির্দিষ্ট সময়ে যাহা কর্তবা হয়। Irregular. 

ধর্নেহবাদ, যে মতে অন্যমত নিরসন করিয়াও নি” কোন সিদ্ধান্ত করিতে 
থারেনা Scepticism. 

সর্চি্ী, স্বরূপ শক্তির সেই প্রভাব যন্থারা দ্রব্য সৃষ্টি হয়।, 

সন্বিৎ স্বরূপ শক্তির সেই প্রভ।ব যদ্বার! জ্ঞান ও সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। 

সোপ ধিক, উপাধি সহিত । Mixed with some lower principle. 

শ্বলাৰথাদ, যে মতে প্রকৃতিকে সৃটিকত্রী বলে । Atheism tracing every 


thing to law of nature and denying God. 
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